


ভআন্মণ ও 
উচ্চপাঠ। 


রি 


| 
অন্বাদক 
শ্রীগিরীশচন্দ্র দত্ত বি, এ, 
ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট । 


কলিকাতা । 


বেস্গদ সেডিকেল লাইব্রেরী হইতে শ্রীপুরুদাস চ্টোপাধ্যাক্স কর্তৃক 
প্রকাশিত। 





৬৭ নং হদফরাম বন্যোপাধায়ের লেন, রেকর্ডার প্রেস হইতে 
শ্রীমিহির চন্দ্র ঘোঁষ দ্বারা মৃদ্রিত। 
মূল্য এ০ বারআনা মাত্র । 





প্রথম অধ্যায়।, ৃ 
নীতি বিজ্ঞীন কি? 


মানবগণের পরস্পরের 'ও অনযান্ত জীবসকলের প্রতি ব্যবহারবিষয়ক 
শৃষ্থলাবদ্ধ জ্ঞানকে নীতিবিজ্ঞান কহে। মনুষ্যের আচরণ, তাহার নিজ 
চরিত্রের সহিত ও তাহার চতুষ্পার্স্থ জীবমমূহের সহিত স্বন্ধ; সুতরাং 
যে সমস্ত নিয়মানুসারে কার্য করিলে মানব নিজের ও অপরের সুখ 
শান্তি এবং আনন্দের সম্পূর্ণ উপযোগী হইতে পারেন, তাহা সুশৃষ্থল- 
ভাবে বিধিবদ্ধ করা! নীতিবিজ্ঞীনের উদ্দেশ্য । দেশ কাল ভেদে আমাদের 
সন্নিহিত সমুদয় জীবের গ্রতি কিরূপ ব্যবহার করিলে সকলের পক্ষে সম্পূর্ণ 
শুভ ফল উৎপন্ন হইতে পারে, তাহা আমাদের নির্ধারণ করা আবশ্লক | 
আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধির সহিত আমাদের কর্তব্যের ক্ষেত্র উত্তোরোত্তর 
বদ্ধিত্ হইতে থাকে। আমাদের নিজের ও স্বসম্পর্কীয় পদার্ঘনিচয়ের 
কিরূপ ব্যবহারে সম্পূর্ণ শুভফল লাভ হইতে পারে, তাহাঁও আমাদের 
চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। অবন্ঠই দেশ কাল ও পাত্র ভেদে গুভাণ্ুভের 
ভারত হইতে পারে। | 


5. 


অতগ্রব দি একটি সাপেক্ষ (191201৩ ) 
বিজন মনুষ্োর নিজের সহিত ও তাহার চতুষপার্থস্থ জীবসমূহের 

_কানাবশেবে-ও ভিত এ হে ভাহাদের পরম্পরেয় 
মধ্যে পরম্পরাম্ুকুল সন্বন্ধ স্থাপনপূর্বক যাহাতে সার্বজনীন সুখ ও শাস্তি 
উৎপন্ন হয়, তাহার উপাঞ্ বিধান করাই নীতিবিজ্ঞানের উদ্েস্ট | এক 
পরিবাঁরস্থ ব্যক্তিগণের মধ্যে-_সমাজস্থ বিভিন্ন পরিবারবর্গের মধ্যে-_এক 
দ্েশন্থ বিভিন্ন সমাজেরুমধ্যে-_সমগ্র মানবজাতির অস্ততু ক্ত ভিন্ন ভিন্ন জাতি 
ও সমাজের মধ্যে এবং মন্গুষ্যের সহিত পৃথিবীর অন্যান্ সর্বজীবের মধ্যে-_ 
অবশেষে এ জগতের জীবকুলের সহিত ব্রহ্ধাণ্ডের অন্তান্ত লোকের ও 
অন্তান্ত জগতের অধিবাসীগণের মধ্যে পরষ্পরের সুখ ও শাস্তিজনক সম্বন্ধ 
স্থাপন করা এই নীতিবিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেস্ট | নীতিবিজ্ঞানের কার্যঙ্গেত্ 
ক্রমশঃ বৃহৎ হইতে বৃহত্তর এবং বৃহত্তর হইতে বৃহত্বমে পরিণত হয়। 
কিন্তু তাহার পরিধি যতই বর্ধিত হউক না কেন, সর্বত্রই সার্বজনীন 
গ্রীতি, সখ ও শাস্তি বিধান করা নীতিবিষ্ঞানেব মুখ্য উদদেস্ত । 

নীতিবিজ্ঞান--পবিবাবিক নীতি, সামাজিক নীতি, জাতীয় নীতি, 
আন্তর্জাতিক শী্ভি, সমগ্র মানবজাতির নীতি,আন্থর্জাগতিক (069-ম900) 
নীতি প্রভৃতি বিবিধভাগে বিভক্ত । এই সমুদায় নীতিই মানবের পাঁল- 
নীয়। নীতিবিজ্তানের এতদপেক্ষা উচ্চতর স্তর এখন আমাদর সাধ্যা- 
তীত) কিন্তু জান! উচিত যে, সমগ্র নীতিবিজ্ঞান একই মূলতব্বের উপর 
প্রতিষ্ঠিত এবং তাহার মুখ্য উদ্দেস্ত সর্বত্রই এক। 

মানবের সহিত দুরাদুরস্থ সর্বজীবের প্রীতি ও সধ্য স্থাপিত হইলে 
যে জগতে সর্বত্র সুখ ও শাস্তি বিরাঁজিত থাকিবে, ইহা! সহজেই অনুমেয় । 


একতার অভাব, বিবাদ বিসংবাদজনিত কষ্ট অন্থতব করিয়া খাকি। 
যেখানেই অসৌহার্দ, সেইখানেই অন্গখ ও অশাস্তি। প্রত্যেকেই যদি নিজের 
জন্ না ভাবিয়া পরের জন্য ভাবে, তাহা হইলে কাহারও ভ্রস্ত ভাঁবিবার 
লোকের অপ্রতুল হয় না; কিন্তু যদি সকলেই নিজের জন্য ভাবে, তবে 
প্রত্যেকের জন্য ভাঁবিবারগনিজে ভিন্ন আর কেহ থাকে না। প্রীতিতেই নুখ, 
অগ্লীতিতেই দুঃখ । নীতিশ্বিচ্ঞান সমাজে ও জগতের সর্বক্র সহান্থতুতি ও » 
রীতি স্থাপনপূর্বক সার্বজনীন সুখ ও শাস্তি প্রতিষ্টা করে । সুতরাং নীতি 
বিজ্ঞান পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় সার্বজনীন সুখের হেতুভৃত। 
' এই সার্বজনীন সুখ, সম্পদ ও মঙ্গলের বিধানই নীতিশান্থ্ের চরম উদেসা। 
ইহাই যে মানব জাতির উন্নতির পরাকাষ্টা, তাহ বড়দর্শন একবাক্যে 
স্বীকার করেন! | 
শিক্ষার্থীগণের এই বিষয়টি দৃঢ়রূপে হাদয়ঙ্গম করা ও সম্পূর্ণরূপে উপ- 
লব্ধি কর! একান্ত কর্তব্য । সুনীতি ও সদাচারই সার্কজনীন সুখ ও 
আনন্দের মূল। এই স্থলে “সুখ ও আনন্দ” বলিলে কি বুঝায়, তাহা 
একটু ভাবিয়া দেখা যাঁউক। ন্থুখবা আনন্দ বলিনে ইন্দ্রিয়ের ভোগলিগ্া 
চরিতার্থতাহেতু ক্ষণিক সুখ, অথবা অপেক্ষাক্কত দীর্ঘকালস্থায়ী মানসিক 
স্ব বুঝাইবে না) উহা! ছুঃখলভ্য বা ছুঃখ পরিণামী বলিয়া ছুঃখের আকার 
তেদ বা আনন্দের বিকার মাত্র। জীবের উপাধিসমূহের ভোগেচ্ছা- 
তৃপ্তিজনিত বা৷ বাহ্বস্তলাভজনিত ক্ষণিক উদ্মত্ততাকে প্রকৃত আনন্দ 
বলে ন!। জীবাত্মার পুকুষার্থ লাভহেতু যে গভীর শাশ্বত আত্মপ্রসাদ জন্মে, 
তাহাকেই প্রকৃত আনন্দ বা সুখ বলে। দে আননাাবস্থা কিরূপ তাহা 
গীতায় ভগবান বলিতেছেন ৃ 


6৯৮৯, 
প্যত্রোপরমতে চিতং নিরদ্ধং যোগসেবয়! । 
ত্র চৈবাত্মমাত্মাদং পশ্যগাত্মনি তৃষ্যুতি ॥ 
হৃখমাত্যস্তিকং যততদধিগরাযযতীন্রিয়ং। 
বেতি ষত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্বতঃ ॥ 
বং লন্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ | 
যন্মিন্‌ স্থিতো ন ছুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥ 
(গীতা ৬অঃ ২০1২২ 0 
যেই অবস্থায়, যোগের সেবায় 
৮ * চিতের নিরোধ হয়। 
হয় উপরতি শুদ্ধ হয় মতি 
আত্মবোধ সুনিশ্চয় ॥ 
আত্মায় আত্মাকে করি দরশন 
আত্মার সন্তোষ হলে। 
ইন্দ্রিয় অতীত হুখ মিরমল 
লন্ধ শুদ্ধ বুদ্ধি ফলে॥ . 
যেই অবস্থীয় হলে অবস্থিত 
এই আহ! পুনর্বধার । 
বিচলিত কু নাহি হন আর 
সেই হ্খ চমৎকার ॥ 
যাহা লাভ হ'লে অপর লাভের 
আশ! নাহি রহে মলে । 
কু দুঃখ ভারে কাপে না হদয় 
পেলে আস্মানন্দ ধনে ॥ 
এতন্লযান কোনও অবস্থাই প্রকৃত সুখ বা আনন্দ পর বাচ্য হইতে পারে 
না। এই আনন্দই 'নীতিশাস্ত্রের চরম উদেশ্ঠ | বাহক ব্যাপারের 
সহিত এই সতের অঙঙ্গতি হইলেও ঘন শিক্ষার্থীর। ওই গভীর তথ্যটি 


(৫ ) 

কখনও ভুলিয়া না যান। সময়ে সময়ে কর্তব্য পালন যতই দুরূহ হউক 
না কেন, স্থুনীতিমার্গ অবলম্বন যতই ক্লেশকর ও ছুঃসহ হউক না 
কেন, তাহাদের যেন সর্বদা এই দৃঢ় জ্ঞান থাকে যে, চরমে নীতি পাঁলনই 
নিরতিশয় আনন্দকর এবং নীতি লঙ্ঘনই একান্ত ছুঃখজনক। বুদ্ধদেব 
বলিয়াছেন, “যেমন চক্র শকটবাহী বলিবর্দের অন্ুগমন করে, তেমনই 
ছুঃখ পাপের অন্গ্মন করে 1” স্বদেশের সর্বশস্েই এই সত্যের. 
ঘোষণা আছে । পরে আমর! দেখিতে পাঁইব ফ্বে এই সত্য অথগনীক় । 

আমরা! পৃথিবীর ও অন্যান্য জগতের অধিবাসিগণের সহানুভূতি, 
সৌহার্দ, প্রীতি, সুখ, কর্তৃব্য ও অকর্তব্য বিষয় আলোচনা করিলাম। 
কিন্তু আমরা যদি এই বিষয়ের মুলতত্বের অন্বেষণ করি, তাহা হইলে আম- 
দের ধর্মের আশ্রয় লইতে হইবে। কারণ, ধর্মমতত্বই নীনিনিজ্ঞানের একমাত্র 
ভিত্তি। যেমন ভিত্তি স্থুদ্ট় না হইলে প্রাসাদ নুদৃহ্ঠ হইলেও তাহ! 
অচিরে ভাঙ্গিয়া বা বাকিয়া যায়, তেমনই ধর্শরূপ স্থদৃঢ় ভিত্তির উপর 
নীতিবিজ্ঞান রূপ প্রাসাদ গঠিত না! হইলে তাহা বক্রগামী ও ব্যর্থ হয়। 





বিতীয় অধ্যায়। 
ধন্মই নীভিশাস্থের ভিত্তি। 


6১) ধর্শের প্রথম ও প্রধান শিক্ষা এই যে আত্মা এক এবং 
আমাদের বহত্বজ্ান ত্রান্তিমূলক। সকল জীবাত্মাই এক পরমাত্মার অংশ 


মৃলভিত্তি। . ,* 
অসংখ্য অনাত্ব পদার্থের মধ্যে আত্মার একত্ব উপলব্ধি । 
আত্মা এক এবং পৃথক পৃথক জীবাস্মা সকল সেই একই আত্মার অংশ 
বা অংশুমালা; সুতরাং তাহারা সর্ধসাকল্যে একমাত্র । গীতা বলিতেছেন £__. 
“বা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্্ৎ লোকমিমং রবিঃ | 


ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথ! কৎনং প্রকাশরতি ভারত ॥” 
( গীতা ১৩ অধ্যায় 98) 


এক স্থর্্য প্রকাশয়ে সকল ভূবন। 
ক্ষেত্রী ও সমস্ত ক্ষেত্র প্রকাশে তেমন | 
“একো দেব সর্ববভূতেষু গৃঢঃ সর্বব্যাপী সর্বব ভূতাস্তরাস্মা। 
রগ কর্াধাক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষীচেতাঃ কেবলো নিুপশ্চি” ॥ ূ 
( স্বত্ব ৬১১১) 
“এক অদ্ধিতীয় দেব বিশ্বপ্রাণ। দু 
সর্কভূতে গুঢ় রূপে বর্তমান ॥ 
সর্বব্যাপী তিনি আত্মা সবাকার। 
কক্মাধাক্ষ সর্বভূতে স্থিতি ভার | 
সাক্ষী তিনি কলের চেতন কারণ। 
কেবল, নির্গ ণ তিনি জগত জীবন ॥ 


এক কৃর্ধ্য স্বপ্রভায় ভাম্বর হইয়া! চরাচর জগতের প্রত্যেক স্থানে 
প্রত্যেক খণ্ড প্রতিভািত করিতেছেন। ভিন্ন ভিন্ন প্রাচীর-বেষ্টিত সহ 
উদ্ভান যেরূপ একই সুর্যোব "ভাপ ও মালোক প্রাপ্ত হয়-_/ তাপ ও আলোক 
একই সুর্যের অংশ) সেইরূপ জড়প্রকৃতির প্রাচীরেপরিবেষ্টিত অর্থাৎ 
পাঁঞ্ভৌতিক দেহবদ্ধ জীবাত্মা সকল পরমাস্ত্ারূপ একই সুর্যের অংশুমাল!, 
একই মহাঁপাবনের বিদ্ফ,লিঙ্গসমূহ, একই অদ্বয় আত্মার অংশ। যতদিন না 
আমরা সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হই, ততদিন আমরা! এই গুহ্‌ তত্ব সম্পূর্ণ উপলব্ধি 
করিতে পারিব না! * কিন্তু আমরা ইহাকে একটা বাস্তব সত্য-_-একমাত্র 
_.. * একটী দত দ্বারা এ কথাটি আরও একটু বিশদ হইতে গারে। সকল পদার্থে, 
জগতের সর্ধবজই ০1০০1০1/ বা তড়িৎ আছে; ধর্মতলা হইতে শ্টামবাজার পর্য্যপ্ত 
ষে তার গিয়াছে, তাহার সর্ধাংশেই তড়িৎ প্রবাহ বিদ্যমান আছে, কিন্তু সেই তড়িৎ 
শক্তির বিকাশ এ তারের সর্ধবস্থানে অথবা জগতের সর্বন্ত নাই। তড়িৎ শক্তির 
বিশেষভাবে বিকাশের জন্য-_তন্থারা বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াসাধন জন্য--তছুপোযোগী 
উপাধির অনুষ্ঠান করা আবন্তক। যেখানে তদ্বপযোগী অনুষ্ঠান করা আছে, 
সেই সেই স্থানেই তড়িতের দীপ জ্বলিতেছে বা তণ্বারা বাযুবীজন হইতেছে, 
কিংবা যান ও সংবাদ বহন হইতেছে । সেইরূপ জগতের সকল পদার্থে ই সর্ধজই 
তাপ বা অগ্রিতত্ব অন্ক্ষণ বিদ্যমান আছে, কিন্ত সেই তাপশক্কির বিকাশ--আগ্রি- 
শিখারূগে বিকাশ”- জগতের সর্ব অনুক্ষণ পরিঘৃতী হয় না । যেখানে যেখানে তাহার 
অগ্িশিধারপে বিকাশোপযোগী অনুষ্ঠান করা হইয়াছে, সেই সেই স্থানেই অগিশিখা 
ইন্দিয়গোচর হইতেছে। শক্তিকে ইক্ত্রিযরগোচর করিতে হইলে তাহার উপাধির 
আবহ্ক। উপাধি বাতীত কোনও শক্তির বিকাশ হইতে পারে-ন।। উপাধির 
অভাব হইলে শক্তি অব্যক্ত ভাবে থাকে। কিন্তু ছটা তড়িৎ দীপের বা ছুইটি অগ্নি-. 
শিখার অন্তবর্তী স্থান, দীপ বা অগ্রিশিখাশৃন্ত বলিয়া, কি বলিতে হইবে, ষে ও স্থানে 
তড়িৎ বা তাপশক্কি নাই? না৷ জগতের সর্ধবন্্ সকল পরযাণুতে তড়িৎ বা তাপ অমুক্ষণ 
বিদ্যমান নাই ?বা তড়িৎ ও তাপ শক্তি সর্ধব্যাপী' নহে? অব্যক্ত অবস্থায় ইল্টিয় 





(৮) 

_অত্যাবন্তক প্রর্ৃত তত্ব--বলিয়া অধিগন্ত করিতে পারি এবং যে পরিমাণে 
আমরা এই মূল তন্ক অন্ুদারে জীবনকে নিয়মিত করিতে পারি, সেই 
পরিমাণে আমরা পবিত্র ও নীতিবান হইতে পারিব। আমরা নীতিতত্ব 
যতই আলোচনা করিতে থাকিব, ততই আমাদের প্রতীতি হইবে যে 
নীতিবিজ্ঞানের সকল বিধানই সর্বাত্মার একত্ব রূপ মহাতত্বের উপর 
প্রতিিত। যদি সর্ব আত্ম এক হয়, তাহা হইলে যে কার্য দ্বার! 
আমি আমার প্রতিবেশীর অনিষ্ট করি, তদ্বারাই আমার নিজ অনিষ্ট 
'অবশ্যস্তাবী। কেহ কখন স্্েচ্ছাপূর্ধক নিজের হস্তপদাদি কাটে না, 
কারণ সেগুলি তাহার নিজ দেহের অংশ । হস্তে আঘাত লাঁগিলে পদে 
বেদনা হয় না বটে, কিন্তু সর্বাঙ্গেই যন্ত্রনা ও পীড়া অনুভূত হুয় এবং 
এক অঙ্গের আঘাত. জন্য সর্বাঙ্গই অনুস্থ বোধ হয়। হস্তপদাদির 
যদিও এরূপ বৌধ নাই যে তাহারা একই দেহের অংশ ও একই 
জীবাত্বার দ্বারা অনুপ্রাণিত তথাপি তাহাদের পরম্পরের গীড়ার জন্ত 
পরম্পরকে কষ্ট অন্গভব করিতে হয । অবশ্ত চরমে হস্তের আঘাত হেতু পদ- 
কেও কষ্ট অনুভব করিতে হয়। যদি হস্ত ছেদন করা যায় তাহা হইলে 
পদ হইতে রক্ত নির্গত হয় না বটে, কিস্তু কিয়ৎক্ষণ পরে পদকে রক্তত্রাব- 
পরনিত ছুর্বলতা অন্গুতব করিতে হয়; কারণ একই রক্ত সমূদায় দেহে 
প্রবাহিত হইতেছে। সমুদয় রক্তের উৎপত্তি স্থান এক। তন্্রপ একব্যক্তি 
অপরকে আঘাত করিলে আঘাতকারীকেও চরমে কষ্ট দগ্ধ করিতে 
_হচ তবে সে কিছু বিলঘে কষ্ট বোধ করে এইমাত্র বিশেষ । পদ অ পদ অজ্ঞতা ও 


গোচ না হইলেও ভাপ ও তড়িত সরদবযাপী-_স্বদা সর্ঝা বিগ্যবান। সেইরূপ 


অব্যকতরগে পরমাক্সাও সর্বব্যাপী; উপযুক্ধ উপাধিয় সহযোগে বিশেষ বিশেষ 
জীবাত্বারপে বিকাশিত হয়। , 
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সম্ীমতা! নিবন্ধন হন্তের আঘাত অন্গুভব না করিতে পারে, কিন্তু জীবাত্মা 
সর্বাঙ্গের অবস্থা অস্কভব করে, সুতরাং যেস্থানে যাইলে হস্তে সেরূপ আঘাত 
পাইবাঁর সম্ভাবনা, পদকে তথায় আর ঘাইতে দেয় না। সেইরপধিনি 
জানেন যে সর্বত্র একই আত্ম সর্ধজীবকে অনুপ্রাণিত করিয়া আছে, 
তিনি অবশ্যই বুঝিতে পারেন যে আত্মার একাঙ্গে আঘাত হইলে তাহার 
অন্যান্যাংশে (বিভিন্ন উপাধিগ্রস্ত হইলেও) তজ্জনিত কষ্ট অবশ্যন্তাবী) 
সুতরাং অপর জীবের অনিষ্ঠ চেষ্টা দ্বারা নিজ অনি অবশ্যস্তাবী। 
অবশ্য, হন্তের আঘাত জনিত জর আদসিলে অবঞ্োষে সর্বশরীরকে কষ্ট 
পাইতে হয়; কারণ সর্ধাঙ্সের একত্বের অজ্ঞতা কিছু একত্বকে লোপ 
করিতে পারে না। অতএব ধিনি' জানেন যে জগতে একের অনিষ্ট হইলে, 
তখনই হউক বা বিলম্বে হউক, অপরের অনিষ্ট অব্স্তাবী, তিনি 
সকলকে একেরই অংশ বলিয়া বৌধ করেন, সকল দেহকে একই মহাদেহের 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রূপে জ্ঞান করিতে শিক্ষা করেন এবং নিজের অন্তস্তম আত্মাকে 
সর্মভূতান্তরাত্ম! বলিয়া উপলব্ধি করেন ও সর্বভূতে সমদশী হন। 
হি আমরা এই গৃঢ়তত্ব বিশেষর্ূপে অধিগত করিতে এবং সর্বদা 
অনুভব করিতে পারি তবে আর নীতিবিজ্ঞানের প্রয়োজন হয় না; কারণ 
স্বেচ্ছায় কেছ নিজ অনিষ্ট করে না। অতএব আমরা আঁপনা হইতেই 
সকলের সর্ববাঙ্গীন ইষ্টসাধনে দ্তবান হইব। কিন্ত পূর্বেই বল! হইয়াছে 
'ষে এই তত্ব সহজে অধিগত কর! যায় ন। এবং উপলব্ধি ত কর্দাচিং ঘটে ; 
তজ্জন্যই নীতিবিজ্তানের প্রয়োজন ও নীতিপালন একান্ত আবন্ঠক। 
নীতিশাস্ত্রের সকল বিধানই এই মৃলতত্বের উপর প্রতিঠিত বলিয়া তাহা! 
মানবগণকে নিজের ও পরের অনিষ্ট চেষ্টা হইতে বি করে দিনে 
ও পরের মর্বাীন মণ দাধনে তৎপর করে| | | 


(১০) 

' আর্ধ্য খধিগণ সর্ধদভূতের একই আত্ম! এই মহাসত্য উপলব্ধি করিয়া 
তাহার উপর সকল বিধান প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন ১ এই অচল শিরেই তীঁহা- 
দের নীতিশস্তরনূপ ছুর্গ স্থুনিম্মিত করিয়! রাখিয়াছেন। নীতিতত্ব সম্বন্ধে 
বেদোক্ত আপ্তবাক্য সকল প্রীমাণিক ও অথগুনীয়। অবশ্ত সেই 
সমস্ত শ্রুতিবিধান প্রজ্ঞা ও যুক্তি দ্বারা সমর্থনীয় ; তাহারা যে সর্ব মনুষ্যের 
সর্তোভাবে পালনীয় ও অলঙ্বনীয় তাহা! প্রমাণ করা যাইতে পারে । 
"সকল প্রাকৃতিক বিধিই 00808] 1৬৪) শী প্রককতির (1)1%179 
9515), প্রণী শক্তির বাহবিকাশ এবং চিত্শক্তি এ প্রশী প্রকৃতির 
অন্যতর ভাব বলিয়া চিচ্ছক্তির সাহায্যে, বুদ্ধি ঝা প্রজ্জাবলে, সেই বিধি 
সকলের প্রমাণ ও উপলদ্ধি হইতে পারে। তাহারা সকলেই নিতাস্ত 
প্রজ্ঞাসিত্ব এবং মন্গুষ্যের প্রজ্ঞা তাহাদেরই অনুশীলনে লভ্য। এই 
প্রজ্ঞাকে সাধারণ তর্কশাস্ত্র বলিয়া কেহ যেন ভুল না করেন। সাধারণ 
তর্কশান্ত্র এই প্রজ্ঞার অন্যতর ও একটী নিয়ভাব মাত্র। প্রজ্ঞাই চিৎ 
এবং স্ব ও সুক্ষ সর্বপ্রকার মানসিক ক্রিয়া-_-প্রত্ক্ষা প্রত্যক্ষ সর্বলোকের 
সর্কসত্যের অপরোক্ষান্তুভূতি তাহাবই অস্তভু ক্ত-_তাহারই বিকাশ সাপেক্ষ । 
কচানই সমন্ত প্রমাণের মূল (5০৪/০৪ 01 2061১901160) এবং খধিদিগের জ্ঞান 
সেই ঈশ্বরের চিৎশক্তি অনুগামী প্রজ্ঞালন্ধ বলিয়া তাহাদিগের প্রদত্ত শ্রতিই 
একমাত্র প্রীমান্ত আপ্তবাক্য। এই আগুবাক্য সকল ধ্ঃ রশ্বরিক 
প্রজ্ঞার উপর প্রতিঠিত এবং গৌণভাবে দিব্যালোকদীপ্ত মনুষ্য প্রজ্ঞালব। 
আমর! এই গ্রস্থের * প্রথমাংশের উপক্রমণিকা্র আলোচনা করিয়া! দেখি- 
যাছি ষে, খবিরা: শ্রুতিবাক্যসকল অবলম্বন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন যুগের জন্য 
তহ্যোগী ব্যবথসমূহ বিধিবন্ধ করিয়াছেন ? কারণ, যে বিধি এক ৪ 


... *সনাতন ধর্্-_উচ্চশিক্ষাণ গ্রন্থ দেখ। 





কা পপ 


৪ 


উপকারী, তাহা যুগান্তরের উপযোগী না হইতে পারে। রও জার 
সাহায্যে ্বান্থত (সর্বকালিক ) ও সর্বলৌকিক বিধানগুলিকে দেশ-. 
বিশেষ ও কাঁলবিশেষে পালনীয় বিধান হইতে নির্বাচন করা যাইতে 
পারে। 
সনাতন ধর্মোপদিষ্ট নীতিবিজ্ঞান এইজন্ই নিরতিশয় টা 
ইহা আত্মার একত্বরূপ মহাতত্বের উপর, প্রতিষ্ঠিত এবং দিব্য প্রজ্ঞালনধ। 
ইহার প্রত্যেক বিধান প্রজ্ঞা ও যুক্তি সাহায্যে প্রামাণ্য, কারণ শ্রুতির 
প্রত্যেক বিধিই বিবেক বুদ্ধির সিদ্ধান্ত সহিত সম্পূর্ণ সাম্সতযুক্ত। 

শ্রুতি ও মানবপ্রজ্ঞার সর্ববিষয়ে এইরূপ সাহচরিত্ব নিবন্ধন এদেশে 
নীতিশান্র সন্ধে বহু সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয় নাই। প্রত্যুত এই সামঞ্জস্তের 
অভাববশতঃ পাশ্চাতা দেশে নীতিবিজ্ঞান সধ্ধ্ধে নানা বিভিন্ন মত প্রচলিত 
দেখা যায়। 

অন্ঠান্তি জাতির ধর্থশীস্ত্রে এই সর্বাত্মার একত্বরূপ মহাসত্য স্পষ্ট 
নির্দিষ্ট না হওয়ায়, তাহারা! নীতিশাঙ্কের এই' অখণ্রনীয় আদিকারণ ও 
ভিত্তি প্রতিঠিত করিতে পারেন নাই। ফলতঃ তাহারা নীতিশান্ত্রকে 
কেবল মাত্র দৈববিধানরূপে প্রচার করিতে বাধ্য হইয়াছেন । কিন্তু তাহা- 
দের ধর্ধশস্ত্ে ঈশ্বরকে যেরূপ ভাঁবে বর্ণনা করা হইয়াছে, অনেকে তাহার 
সহিত মানবাত্থা অর্থাৎ জীবাত্্ার বিবিধ তাববৈষম্য দেখিয়া থাকেন 
সুতরাং মানব প্রজ্ঞার সহিত আপ্তবাক্য সমূহের বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে 
এবং তাহার ফলে ধর্শীস্থ বিরোধি অথবা ্শাস্োপেক্ষাকারী আর 
দুইটা নীতিবিজ্ঞানের মতের আবির্ভাব হইয়াছে । 

: এই দ্বিবিধ মতের এক প্রকারের নাম আত্মপ্রজ্ঞ! বা বিবেকবাদীবাদ | 
09996709 0€ [01516302 ০৮0078089009)। তাহারা বলেন যে বিবেক 


(৯) 


ধান নাতে রসে চাও বরবাদ তান ই পতিত তা 
কিন্তু বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন সভ্যতার, বিভিন্ন সমাজের, বিভিন্ন জাতির 
ও ধর্শমপ্রদায়ের শিক্ষার ভেদে বিবেকেরও বিবিধ অনৈক্য লক্ষিত হয়। 
যাহাকে এক সমাজ ভাল বলে, তাহা অন্য সমাঁজে মন্দ বলিয়া প্রচলিত থাকায় 
'বিবেকবানী ও তত্তৎ সমাজ শিক্ষার অনুগামী হয়। আবার অনেক সময় 
ব্যাক্তিগত জ্ঞান ও চরিত্রের উন্নতির তারতম্য বশতঃ বিবেকবাণীরও 
তারতম্য হয় অর্থাৎ বিবেকেরও ক্রমাভিবাক্তি আছে । 

অপর মতটার নাম হিতাধিক্যবাদ (00911621580180)) এইমতে যন্ারা 
অধিকতম লোকের অধিকতম হিতসাধন হয় ( (98686 2০০৭ ০৫ 09 
£1886956 00009) তাহাই নীতিসঙ্গত ও কর্তব্য । কিন্তু যাহা অল্প 
সংখ্যক লোকেরও অহিতকর, তাহা কিরূপে স্তায় বা! পুণ্য কাধ্য বলিয়া 
বিহিত হইতে পারে? এ প্রশ্ত্ের কোন যুক্তিযুক্ত উত্তর তাহারা দিতে 
অক্ষম) বিশেষতঃ কিসে যে অধিকতম লোকের অধিকতম হিত সাধন 
হয় এ বিষয়ে সর্ধত্রই মতভেদ ঘটে এবং তাহার মীমাংসার কোন উপায় 
.নাই। স্তরাং সংসারে অনুক্ষণ এ নীতিপালন করা অসম্তব। 

উক্ত মত সকলের বিস্তারিত বিবরণ শিক্ষার্থীরা তত্িষয়ক গ্রস্থপাঠে 
অবগত হতে পারিবেন । তবে, তীহাদ্ের জান৷ উচিত বে রই সকল 
মতের সামন্রস্য ও তাহাদের প্রচারিত আংশিক সতেঃ পূর্ণন্ব সাধন 
কেবল মাত্র পর সর্ধাত্বার একত্ব উপলন্ধি দ্বারা হইতে পারে। এই মূল 
নীতি অবলম্বন, করিলে (পাশ্চাত্য) ধর্শাস্্োক বিধানের সহিত মানব. 
প্রজ্ঞার বিরোধ তিরোহিত হইবে, আত্মপ্রজ্ঞাবাদীর! ব্যক্তিগত বিবেকবাঞীর 
বৈষম্যের হেতু অবধারণ করিতে পারিব্নে ( জীবাস্মা সকলের ক্রমাভি- 
ব্যক্তির তারতম্য এবং তাহাদের ভূয়োদর্শনের ন্যুনাধিক্যই ইহার হেতু ), 


0১৩) তি এ 
হিতাধিক্যবাধীর। দেখিতে পাইবেন যে যাহা সরবহিতকর নহে ভাহা চাষে 
কাহারও নিঃশরেয়স্কর হইতে পারে না এবং যে নীতিশীস্ত্র অধিকতম ও অল্প- 
তমের স্থান নাই, কেবল সর্বৈকত্ব সর্ধার্থপরতা ও র্কলক্যতা 
আছে। 5 
এই জন্য সনাতন ধর্ম সেই একাস্মাবাদকে ভিত্তি করিয়া ভীবাত্মা; 
সকলের মধ্যে পরম্পরাস্নুকুল সম্বন্ স্থাপন নীতিশাস্ত্রের উদ্দেশ্য করিয়াছেন । 
একাসথাবদের ফল া্জনীনপ্রেম। ভাই পুণোর মূল; তপ্ত 
সমস্ত পাপের মূল। ৃ 

সার্বজনীন ভ্রাতৃভাবও (0015915&1 13:0015811১000) এই আত্মার টু 
একত্ববাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। মানবগণ তাহাদের স্.ল সুক্ম উপাধি 
সমূহের বারা স্বতন্ত্র; বস্তুতঃ এক জলাশম্ব-মগ্ন ভিন্ন ভিন্ন ঘটস্থ জলের ন্যায়, 
মহাকাশের মধ্যস্থ বিভিন্ন ঘটাকাশের ন্যায় তাহারা একাত্মায় প্রতিষ্ঠিত-_ 
একাত্ম দ্বারা অন্থুপ্রাণিত ; এই সত্য যখনই জগতে সর্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত 
হইবে, তখনই যুদ্ধ বিগ্রহের অস্ত হইবে এবং সার্বজনীন শাস্তি স্ুগ্রতিষ্টিত 
হইবে। এই তত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে জাতিগত, বর্ণগত দ্বণা ও অবজ্ঞার 
মূলোচ্ছেদ সাধিত হইবে এবং সর্ধজাতি ও শ্রেণী এক মহা মনিব 
পরিবার তুক্ত হইবে। এই মহা পরিবার মধ্যে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ সম্বন্ধ 
থাকিবে সত্য, তবে পর বা বিজাতীয় বলিয়! (81190 ০৮ 10:81£0 ) কেহ 
_খাকিবে না। 

এই সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব যে জগতের কেবল এক মানববংশে সীমাবদ্ধ 
থাকিবে ভাহা' নহে । একই আত্মা সর্বজীবে ও সর্বপদার্থে অন্ন্যুত আছেন; 
ভিনি সর্বসৃতান্তরাত্মা। স্থৃতরাং সর্বসৃতই এই ভ্রাতৃত্ব হৃত্রে আবদ্ধ 
হুইবে। গীতার দশম অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঘোষণা! করিতেছেনঃ-_ 


8) 
“অহযাত্মা গুড়াকেশ সর্ধভূতাশয়স্িতঃ 1” 
অহনাদিশ্চ যধ্যঞচ ছুতানামন্ত এবচ” |. 
ওহে গুড়াকেশ সর্ধভূতীশয়ে 
আত্মা আমি সুনিশ্চয় | 
আমি. সে সবার আদি; মধ্য সদা 
| আমাতেই সব লয় ॥ 
তৎপরে তিনি আপনাকে স্ৃর্্য, চন্দ্র, পর্বত, বৃক্ষ, গো, অশ্ব, পক্ষী 
সর্প প্রভৃতি সর্বময় বলিয়া শেষে আবার ঘোষণা করিতেছেন £-_ 
“ঘচ্চাপি সর্ধভূতানাং বীজং তদহমজ্জুন। 
নতদস্তি বিনা যৎ গ্যান্ময়া ভুতং চরাচরং” ॥ 
' সর্ধব ভুতে যাহা বীজের স্বরূপ 
আমি সে অর্জন তাই। 
চরাচর মাঝে আমারে ছাড়িয়! 
কভু কোথ। কিছু নাই॥ 


পুনঃ পুনঃ ভগবান এই মহাতত্বের উপলব্ধির অত্যাবসশ্তকতা ঘোষণ! 
« ন্কবিয়াছেন | 

“স্মং সর্কেষু তুতেষু তি্ঠ*ং পরমেশ্বরং । 

বিলষ্ৎ স্ববিনশ্য্তং ঘঃ পশ্যতি সপপ্যতি॥ 

সমং পশ্যন. হি সর্বত্র সমবন্ধ্িতমীত্বরং | . 

ন হিনগ্যাত্মনায্মানং ততো যাতি পরাং গতিং" 


সা ০ রগ . প টং 
“যদ ভূতনৃ্খগভাবমেকস্থমন্পন্ঠাতি । 


, তত এব চ বিস্তারং ত্রহ্ধ সম্পদ্যতে তদা” ॥ 
্‌ (গীতা ১৩ অঃ) 


0৯) 


বিমাশী সকলি. এই বিশ্ব চয়াজরে 
অবিনাশী তার মাঝে কেবল ঈশখর ॥ 
তারে যেই ছেরে সর্ব ভূতের অন্তরে । 


তারি মেই দেখা, দেখা, শুন অত:পর ॥ 
সর্বত্র সমবস্থিত, পরম ঈশ্বরে! 


সর্ধব ঘটে সয যেবা করে দরশন ॥ 
সেই শুধু আত্মন্বেবী নহে এ সংসারে । 
অবশে পরম গতি লে সেই জন॥ 
সং ঙঁ সঃ সং ন৬ 
যখন পৃথক ভুত এক দুষ্ট হয়। 
একেরই বিস্তার সব জানেন নিশ্চয় ॥ 
উাহার দেখাই দেখা, সত্য জ্ঞান ভার। 
ব্রহ্ম পদ লাভ হয় তখন তাহার। 
এই একাত্মন্বই সর্ব সম্বদ্ধের মূল। মৈত্রেয়ী অমরত্বের গৃঢ় রহস্ত 
'জিজ্জাস! করিলে যাড্ঞব্ধ বলিয়াছিলেন__ 
“ন বা অরে পতুাঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যা্ানস্ত 
কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি 1” 
পতি পেতে চাই বলে, পতি প্রিয় নয়। 
আত্মা পেতে চাই বলে, পতি প্রিয় হয় ॥ 
এবং পত্রী, পুত্র, সম্পত্তি, মিত্র, বিশ্ব ব্রঙ্াণড এমন কি দেবগণ সম্বদ্ধেও 
এইরূপ। এ সকল আমাদের প্রিয় কেননা এক আত্মাই আমার ও 
তাহাদের অন্তরে তুল্যরূপে বর্তমান । | 
নব! অরে সর্ধন্ত কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি 
আদ্মনস্ত কামায় সর্বং প্রিয়ো ভবতি। 
সবার কামনা হেতু সব প্রিয় নয়। 
আত্মা পেতে চাই বলে, সবে প্রিয় হয় ॥ 
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মানব এ বিশ্বের বতটুকু আপনার নার করিয়া লইতে পারে,_ব্ত তৃতকে 
_ আত্মসত্বার সহিত একোপলব্ধি করিতে পারে-_ততটুকুই তাহার প্রি হয়, 
ৃ “খুতাৎ পরং য্মিবাতি লৃক্মং...: 
জ্ঞাত্ব। শিবং সর্ধদড়ূতেবু গুঢ়ং । 
বিশ্বশ্তৈকং পরিবেষ্টিতারং 
জ্ঞাত্ব। দেবং মুচাতে সর্ববপাশৈ" ॥ 
ননিতে খ্বতের মত অতিশ্ক্ষরূপে 
এ... খুঢ়ভাবে সবে বিরাঙ্গিত। 
বিশ্বের স্ত্রাত্মারূপে, শিবদাতা, সেই ত্রচ্ধো! 
জেনে ছিন্নহবে পাশ বত ॥ 
আর অধিক শান্ত্রবচন উদ্ধারে প্রয়োজন নাই । আর্তিতে পদে পদে 


এরই মহাসত্যের ঘোষণ! বর্তমান রহিয়াছে । এই একাত্মতব্বই নীতিশাস্ত্রের 
একমাত্র ষুলভিত্তি। যেহেতু ইহাই প্রেমের একমাত্র হেতু ও আশ্রয়। 
একই আত্ম নানা উপাধিতে ব্যাষ্টিভাবে অবস্থিত থাকিয়া সেই একত্ব 
পুনরুপলব্ধির জন্য আবার সকল উপাধিকে একত্র সমাহারের চেষ্টা 
করিতেছেন । তাই এই বৈচিত্রময় জগতে প্রস্ঞা ও বুদ্ধি দ্বারা সেই মৌলিক 
একত্বের পুনকপলব্ধির চেষ্টা প্রেমরূপে বিকশিত হয়। আত্মর একত্বই 
প্রেমেন্ন হেতু ; অনাত্ম পদার্থের বহুত্বই দ্বণা দ্বেষ প্রন্থতি মুল কারণ । 
_ পৃথক পৃথক উপাধি নিজেকে স্বতন্ত্র ভাবিয়া অপর সকলের দ্বণা ও দ্বেষ 
করে। এই তত্ব শান্ত্রেন গভীরতর আলোচনাব সহিত স্পষ্টতর উপল 
হইবে) বিশ্বে যাহা কিছু রন্ম, বাহ কিছু পণ্য, ষাহ। কিছু মঙ্গল সাটায়া 
কীত্তিত হর, তাহা নিঃস্বার্থ প্রেমেরই ফল এবং আত্মার একত্ব হইতে 
উৎপন্ন ।- আর সংসায়ে যাহা কিছু অধন্থ, যাহা কিছু পাপ, যাহা কিছু 
. অমঙ্গল সকর্লই এই মহা সত্য লঙ্ঘনের ফল-_তাহা উপাধি বহত্বহেতু 
_ প্রত্যেকের আত্মা পৃথক, এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের ফল। | 


তৃতীয় অধ্যায়। 
কর্তব্যাকততব্য বিচার। 


এই গ্রন্থের প্রথম।ংশে ত্রিলোকীর বর্ণনা আছে৷ নূতন ত্রিলোকীর 
গ্রারস্তে জীববিবর্ড আরন্ধ হয়। এই বিবর্তন-ক্রিয়া তিন লোকেই 
একসঙ্গে সঘটিত হর। আপাততঃ আমরা কেবপ ভূলোকের জীব- 


8 বিবর্তনের কথা আলোচনা করিব । প্রথমে জীবোপাধির আবির্ভাব 
হয়। কি প্রকরে কোষের পর কোষ জীবাত্মাকে আবৃত করে, তাহা 


বূপক্ছলে পুরাণার্ধিতে বণিত আছে; পাঁচ প্রকার অবিষ্তাবশে ( অবিদ্যা, 
অশ্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ ) ক্রমশঃ জগতের সর্ধভুতের বিবর্তন 
সংসাধিত হয়। এই স্যষ্ট সময়ে জীবের প্রজাবৃদ্ধির ইচ্ছ! বলবতী হয়। 
সথষ্টির প্রাককালে প্রলয়কালীন তম: বা নিরোধ-শক্তির কিয়দংশ জীবে 
সংক্রামিত হয়, জীবের মেই প্রালগ্িক নিশ্চেষ্টতাকে দূরীভূত করে। 
এই ইচ্ছা ক্রমশঃ বিশুদ্ধ হইলে তাহাকে প্রবৃত্তি বাঁ বিষয়-লিগ্চা! বলে। 
তখন জগৎ প্রবুভ্তি-দার্ান্থগামী হয়। | 

এইরূপে জীব উপাখিবন্ধ হয় এবং তাহাদের স্বতগ্রতা বুদ্ধির আবির্ভাবের 
সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের স্থার্াঘবেষণপ্রতৃত্তি সকল প্রবল হয়। এততদবস্থা় 
প্রত্যেক জীব নিজেকে একটা স্বত্ব কুদ্র ব্রঙ্মাণ্ড জ্ঞান করে এবং অন্যান্ত 
সর্বভূতকে আপনা হইতে পৃথক করিতে শিখে। মন্ুয্যসকল নিজ নিজ 
ভোগের জন্ত জীবন ধারগ করে এবং তাহারা আশু সুখের জগ্তই লালামিত 


(৮) 

তয়। ব্যন্টিবা বহবজ্ঞান হইতে মানসিক ক্রিয়ার বিকাশ হয় এবং ব্যক্তিগত 
সুখ ছুঃখের ভাবনা আসে। মানবের স্ব স্ব বৃত্তিসমূহের স্ফ্তির জন্ত 
এবং তাহাদের পুর্ণ বিকাশ জন্য এই স্বাতিস্ত্যবোধক মনের আবশ্যক । 

কিন্তু কিছুকাল পরে, এই স্বাত্ত্যজ্ঞান তাহার উন্নতির অন্তরায় হয়। 
ক্রমশঃ তাহাকে এই স্বাতত্্যবৃত্তিকে অতিক্রম করিতে হইবে, তাহাকে 
সর্ধাত(র একত্ব উপলদ্ধি করিতে হইবে এবং যাহাঁতে সেই একত্বজ্ঞান 
বদ্ধমূল হয় এবং অবশেষে সম্পূর্ণ স্বভাবসিদ্ধ হয়, কাধ্যতঃ অনুক্ষণ তদ্রপ 
অনুষ্ঠান করিতে হইবে । এই অবস্থায় মানব নিবৃত্তি-মার্গান্ুগানী হয় এবং 
ইহাকে তাহার আধ্যাত্মিক ক্রমাভিবান্ডি বল! যাইতে পারে । 

অবশেষে প্রলয় আঁসিলে সমস্ত ব্রন্গাপ্ডের তিরোভাব হয়। প্রবৃত্তি- 
মার্সের প্রায় শেষ কালে যাহ! স্বাতন্ত্যবোধাকুল অর্থাৎ ব্যষ্টির স্থখকর 
তাহাই কর্তব্য এবং তদ্িপরীত সকলই অকর্তব্য। 

অংপরে মানব ছুই মার্গের সন্ধিস্থলে উপস্থিত হয় এবং বিপরীতমুখী 
নিবৃত্তিমার্প অবলঘনের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে । এই উভয় মার্শের 
সন্ধিকাঁলে এবং তদনন্তর * নিবৃত্তিমার্গে যাহা একাত্মস্বের সাধক, তাহাই 
পুণ্য ও কর্তব্য এ এবং তদ্বিপরীত সকলই পাঁপ_ও অকর্তব্য | 

প্রলয় উপস্থিত হইলে যাহা কিছু লয়ান্ুকুল, ভাহাই কর্তব্য এবংতদ্বি- 
পরীত সকলই অকর্তব্য | 

অতএব সাধারণ নিয়ম এই যে, জগত যখন বিবর্তনের যে সোল 
বা স্তরে আরোহণ করে, যখন বিবর্তন-মার্গের যে ভাগে উপস্থিত হয়, 
তখন যাহা চরিত মৌপানের ও দেই ভাগের উদ্দেশ্বসাধক, তাহাই 


০ 


ইচ্ছা চিদিনই গতকে পরম মঙ্গলের নন রঃ যাওয়া। ডি 
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মলগলময়ের ইচ্ছার অনুবস্তী হইয়া চলিলেই বিবর্তন-শ্রোতের পা 
রঙ্গাণ্ডের ইষ্টপাধন করা হয়। জগতপ্রবাহ বা বিবর্তপ্রবাহের প্রতিকৃলে 
গ্রমন করিতে গেলেই প্রবল তরঙ্গাঘাতে: বিধ্বস্ত হইতে হয় এবং (জলমগ্ন ) 
শৈলাঘাতে বিচুর্ণিত হুইতে হয়। কর্তব্যসাধন দ্বারা ঈশ্বরের সহিত ও 
সর্বজীবের সহিত শান্তিতে থাকা যায় এবং তাহাই প্রক্কত শখ ; আর 
 কর্তব্যলঙ্যন দ্বার ঈশ্বরের ও নিজেদের সহিত বিগ্রহ ও অশাস্তি উপস্থিত 
হয় এবং তাহাই ছুঃখ। এই কারণেই অসাধু লোকে বাহ ধশবর্যাদি 
সন্ধেও অসন্তষ্ট ও বিরক্তচিত হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে সাধুগণের বাহ্যাবস্থা 
যতই মন্দ হউক তাহারা অন্তরে অগুক্ষণ সন্তুষ্ট ও শাস্ত। এখানেও 
দেখা বায় যে, মূলতত্বের কুত্রাপি অন্যথা নাই, কারণ ভগবানের ইচ্ছা 
চিরদিনই অনস্তভ্ঞান ও প্রেমবশে অনন্ত মঙ্গলের দিকে ধাবিত হইতেছে 
অসংখ্য ব্াষ্টি :ভূতের মধ্যে কার্ধয করিয়া! উত্তরোত্তর অধিকতর পরিমাণে 
একাম্মতা উপলব্ধি হওয়াই পরম মঙ্গল। 

এ অত্যাবশ্তক বিধায় আরও একটু বিশদভাবে আলোচন! 

রা যাইতেছে । 

মা সহিত পূর্ববরবর্ণিত বিবর্তন-প্রণালীর ঘনিষ্ট সগ্ন্ধ আছে; সুতরাং 
তাহার একটু পুনরাবুন্তি করিতে হইতেছে। বিবর্তবশেই জীবে জীবে 
পার্থক্য ও তাহাদের সম্বন্ধ ও অবস্থার বৈচিত্র্য । সেই বৈচিত্র্যবশেই 
কর্মের উৎপত্তি। কর্ম, কর্তব্য ও অকর্তব্য ভেদে দ্বিবিধ। সুতরাং এ 
কর্তব্যাকর্তব্যের প্ররুতি জীবের বিবর্তুগত অবস্থাভেদের উপর সম্পূর্ণ 
নির্ভর করে। উহা স্বতগ্রভাবে নির্দেশ করিবার উপায় নাই। 

বিবর্ত কাহাকে বলে, তাহা আমরা উপক্রমণিকাধ্যায়ে আলোচনা 
করিয়াছি । মোটামুটী বলিতে গেলে একটা ব্রহ্ধাণ্ডের ও একটা জীবাস্মা 





১ দা অর্ক কলের পথ পরছে তাহা আধিভৌতিক উন্নতি সাধিত 
: হর পর শেষ পরার্ে তাহার আধ্যাম্মিক বিকাশ হয়। এই জন্মের পর 
সত, মৃত্যুর পর উচ্চতর জন্ম, তৎপরে গভীরতর মৃত্যু আবার পূ্বাপেক্ষ 
উচ্চতর জন্ম--এইরূপ অসংখ্য জন্মস্তর দারা জীবের ক্রমোন্নতি সাধন, 
ইহহি বিবর্তন বা! ক্রমাভিব্যক্তির প্রক্রিরা । আমাদের বর্তমান ব্ধাণ্ডে | 
এই প্রজিজ্লাবশে চৈতন্যসবরূপ আত্মা ক্রমে ক্রমে ধাতুরাজ্যের স্ুলতম 
 উপাধিমধ্যে অব্তরণ করে এবং তথা হইতে উর্ধগতিবশে অবাকআোত 
.. ঝা উত্ভিদরাজ্যে, পরে তিথ্যকত্মোতে ব। পশুরাজ্যের মধ্য দিয়া অবশেষে 
| (উর্ধশোতে মানব ও তহ্চ্চ উপাধিতে ক্রমাভিব্যক্তি লাভ করিয়া চরনে 
: সুদ্তির অহৈত তত্বে উপনীত হয়। আরও পুঙ্থানপুঙ্ঘরূপে অনুশীলন করিলে 
আমর! দেখিতে পাই যে, এই প্রক্রিয়াবশে মানবরাজ্যে আদিদ শিশু-সরল- 
: হক দেবতাগণ-পরিচালিত মানবজাতিদকল স্বাতন্তাবুদ্ধি ও বিষয়লিপচ1 বৃদ্ধি 
প্রযুক্ত শ্রত্যেকেই অন্যাপেক্ষা অধিক পরিমাণে অথবা অন্যকে 
একবারে বঞ্চিত করিয়া একাই বিশ্বের এশ্বধ্য আত্মসাৎ করিবার 
জন্য প্রতিদন্ডিতা করে। তদনত্তর সেই মানবজাতি আবার শনৈঃ 
টি উন্নতির সোপানে আরোহন করিতে থাকে__ক্রমে তাহ' 1 
বাজার অধীন হয়, প্রথমে স্বেচ্ছাচারী রাজশাসন, পরে কশের টিক 
সন, (100018205 00%8:02)876) অবশেষে নিয়মতন্ত্র রাজ* [সনের 
 অধ্য দিয়া শৃঙ্থলাবদ্ধ সামাজিক জীবন লাভ করে। পরে সার্বজনীন 
ভ্রাতৃভাবের আবির্ভাব হইলে মানবজীবনের প্রকৃত সুখলাভ হয়? তখন 
তাহাদের, ব্যষ্টিবোধ, ক্রমশঃ ,তিরোহিত হইয়া একত্বের অনুভূতি হয় এবং 


(০87 ১ 
সমস্ত ছুঃখের আকরম্বরূপ স্বার্থপরতা রিারপর্ক ি্বপ্রেমের রি 
পরার্থপরতার পবমানন্দে অধিকাঁব হইতে থাঁকে । শেষে মানব জীবনে 


ক্রমাভিব্য্তির প্রক্রিয়া এইভাবে পরিণত হয় যে, জন্মের পর প্রথম, করেক 
বর্ষ বিবিধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভে (বর্থ্যাশ্রম ), বিবাহাস্তে কয়েক 
বৎসর পরিবার-গ্রতিপালনে ও সংসারধর্দে ( গাস্থ্যাশরম ) তদদিতজানেয় রি 


স্যবহার করিয়া, তৎপরে কিছুকাল ভাবী বংশধরগণের শিক্ষাীনে ও. 
গাথা ধর্ম (বানগরস্থা শ্রম) প্রতিপালনে সাহায্য করিয়া অবশেষে সংসারে 
বীতরাশ হইয়া যতিধর্্ (সন্যাসাশ্রম) অবলকপূর্ববক মানব বিষয়ত্যাগজনিত 
অপূর্ব শাস্তি অন্তুতব করেন ও (কারামুক্তি জন্য ) সুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন 
করেন। 
ইহাই মানব জাতির বিবর্ভনের সাধারণ ক্রম। সুতরাং যাহা কিছু 
এই বিবর্তন প্রক্রিয়ার অন্থুকূল, ভাহাই সৎ ও কর্তব্য ; তদ্বিপরীত সকলই 


অসৎ ও অকর্তব্য। আমাদের কোন দেশে যাইবার প্রয়োজন 


হইলে যে জকল যান বাহনাদির সাহায্যে এ গমনের সাহাঘ্য হয়, 
তাহাই ভাল এবং যাহাতে প্রতিবন্ধক হয়, ভাহাই মন্দ। যেযানের 
সাহায্যে এক বিশেষ দিকে যাঁওয়! যায় এবং অন্য কোন দিকে যাওয়া 
যায় না, তদ্দিপরীত দিকে যাইবার পক্ষে সেযান অবশ্ত মন্দ। সুতরাং 
দেখা যাইতেছে যে, লক্ষ্যভেদে ও অবস্থাভেদে একের পক্ষে যাহা ভাল 
তাহা অপরের পক্ষে মনদ। জীবগণ যখন ক্রমাভিব্যক্তির নানা অবস্থায় 
আছে এবং বিবর্তনের বিভিন্ন অবস্থার বিভিন্ন উদ্দেশ্য আছে, তখন যাহ! 
একের অবস্থা ও উদ্দেশ্যের অনুকূল, তাহাই হয়ত আর একজনের অবস্থা 
ও উদ্দেশ্ের প্রতিকূল হইতে পারে। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, 
বিবর্তন-চক্রের বা বৃত্তের, (011) প্রথমার্ঘ প্রবৃত্তি মার্স ও শেষার্ নিবৃত্তি 


0৯) 


মারগ। প্রবৃতি মারে জীব স্বার্থপরতা দ্বারা উপাবিনিচের ভিন 
করে; নিবৃত্তি মানে স্বার্থত্যাগ দ্বারা জীবাস্মার ক্রমাতিব্যক্তি লাভ করে। 
্রবৃতিমার্গে স্বার্থপরতাই কর্তব্য; নিবৃতিমার্গে পরার্থপরতাই কর্তব্য ও 
পুণ্য । অতএব দেখা গেল যে, সকল অবস্থায় সকল জীবের একই কর্তব্য 
হইতে পারে না। বিবর্তনের অবস্থাভেদে কাহারও বা প্রবৃতিমার্গ__সৃতরা 
স্বার্থপরতা উপযোগী ; কাহারও বা'নিবৃত্তিমার্--স্ুতরাং স্বার্থত্যাগই 
উপযোগী । অতএব কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয় জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকার 
নির্ণয় একাত্ত আবশ্তক ; অথচ সকলের চরম উদ্দেশ্য এক ( একা স্মার 
উপলব্ধি ) বলিয়া সর্বাবস্থায় সেদিকেও লক্ষ্য থাঁকা চাই। তত্্যতীত প্রকৃত 
কর্তব্যাবধারণ হইতে পারে না। সুতরাং বিশেষ বিচারপুর্ব্বক বিবর্তের 
প্রত্যেক পর্বের জন্য কর্তব্যাকর্তব্য নির্দেশ করা নীন্চিবিদ্ঞানের কাধ্য। 
পুরাকালের দিব্যদৃষ্টি-সম্পন্ন খষিরা কৃপা করিয়া এই জ্ঞান আমাদের 
জন্য সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। সেই সর্বজ্ঞ, সর্বদ্র্ী খষির 
আমাদের ব্রন্ধাণ্ডের বিবর্তন-ক্রিয়ার আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত চিহ্নিত করিয়া 
রাখিয়! গিয়াছেন, এবং যাহাতে আমাদের ও অপরাপর সকলের-_মানৰ ও 
অন্যান্য জীবসমূহের- সর্বাবস্থায় অর্থাৎ ধাতু রাজ্যে, উদ্ভিদ রাজ্যে, পশু 
রাজ্যে, মানব রাজ্যে ও দেব রাজ্যে, সর্ধজীবাত্মার ক্রমাভিব্যক্তি সুখসাধ্য 
হয়, তক্জপ সাধারণ বিধি সকল লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়ছেন । এই গ্রন্থে 
বিভিন্ন ভাগে এ সকল বিধি বর্ণিত হইয়াছে । ব্যক্তিগত বিকাশের সাহায্য হু 
চতুরা শ্রমের ব্যবস্থা, সাধারণ মানব সমাজের ক্রমোন্নতির জন্য চাতুর্বর্ণের 
ব্যবস্থা এই গ্রন্থের প্রথমাংশে ব্যাধ্যাত হইয়াছে। বর্তমান মানবজাতির 
সর্বপ্রকার অবস্থাই &ঁ চাতুর্বণণ ও চতুরাশ্রমের অন্ততূ কত? সুতরাং 
সনাতন ধর্মে মানবের সকল অবস্থার অনুরূপ ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ আছে । 


২. ২৩. 
সথনৃষ্টিতে আধূনিক মানব-জগতের অনেক জাতি ও সঙ্গে ঞ 
বর্াশ্রমধর্খ সুমপট্টরপে দৃষ্টিগোচর হয় না বলিয়া কেহ কেহ মনে করিতে. 
পারেন যে, বিভিন্ন জাতির অবস্থা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা 
নহে। সুস্পষ্টভাবে পরিদৃশ্যমান না হইলেও দকল সমাজেই প্রকারাস্তরে .. 
বা নাদাস্তরে এইরূপ শ্রেণীবিভাগ বর্তমান আছে, এবং স্পষ্টভাবে ৃ 
এই বর্ণাশ্রম বিভাগ গ্রহণ না করা হেতু সেই সকল সমাজকে অনেক 
সময় চেষ্টার নিক্ষলতা প্রভৃতি অন্ুবিধা ভোগ করিতে হয়। পক্ষান্তরে 
এই বর্ণাশ্রম বিধির বাহুল্য * ও অত্যাদর প্রযুক্ত বর্তমান হিন্দু জাতির 
বিবিধ সাদাজিক ও জাতীয় অনিষ্ট ও অন্তুবিধা ভোগ হইতেছে । 
মানবের ক্রমাভিব্যক্তির বর্তমান অবস্থায় মানব সমাজে স্বভাবতঃই 
গুরু ও শিষ্য, শাক ও শাপিত, পণ্য উৎপাদক ও গ্রাহক, গ্রহ ও ভৃত্য, : 
পিতা মাত। ও সন্তান, স্বামী ও স্ত্রী, ভ্রাতা! ও ভগিনী, কর্মরত ও কন্মমাবস্থত 
দর সৈনিক ও শাক, ্কধক' ও ব্যবসায়ী, জমান * ও পুরোহিত 


মানত স্বরূপ বলা বল৷ | যাইতে . পারে থে, এই বালা লিনা বশত: 
এক এক বর্ণযধ্যে অনেকানেক অবান্তর বিভাগের আবির্ভাব হইয়া সমাজে ঈষ? দ্বণ! ও 
প্রতিদ্বন্িত1 বৃদ্ধি করিয়াছে; সহান্বভতি ও সমবেত চেষ্টার হাস হুইয়াছে, ; 
অনের্ক বিষয়ে শাস্ত্রবিধানের উপর দেশাচার ও লোকাচার এমন কি “মেয়েলি 


আচার” ও প্রবল হইয়! উঠিয়াছে ; অনেক শিন্দনীয় 'বেয়েলি আচার রূগ কুসংস্কার 
শান্্বিধান সদৃশ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে ॥ আদান প্রদানের ক্ষেত্র সন্কুচিত করিয়া 


সন্তানগণের শারীরিক ও মানপিক দৌর্ধবল্য উৎপাদন করিয়াছে ও বিবাহাদি সংস্কা 
ব্য়সাধ্য ও কষ্টকর করিয়া তুলিয়াছে; বালিকা বিবাহ ও অবরোধ প্রথার বাহুল্য বশত: 
্্ীশিক্ষা এক প্রকার লোপ করিয়াছে ; বিদেশ ভ্রমণ নিষেধ করিয়া শিক্ষা, ব্যবসা 
ও সভ্যতা বিস্তারের বিশেষ অন্তরায় হইয়াছে এবং সর্ব্বোপরি ধর্ম্পন্ন্ধীযু 
কিয়াকাগ্ডকে নানা কুসংস্কারে বিজড়িত ও আচ্ছন্্ করিয়াছে | 


(২৪) র 
গৃহী ও সন্ন্যাসী প্রভৃতি সন্বন্ধ অবশ্যস্তাবী এবং অপরিহাঁধ্য। এই মকল 
সববন্ধবশতঃ কাহার কি কর্তব্য তাহা অনিশ্চিত ও পরীক্ষাসাপেক্ষ ন! 
রাখিয়া সনাতন ধর্ম সেগুপিকে সুম্পই্ভাবে নিয়মিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ 
করিয়া রাথিয়াছেন। যে অবস্থার যাহার সম্পর্কে যেন্ধপ আচরণ 
পূণাপ্রদ, তাহা বিধিবন্ধ করিয়া এই আদেশ করিরাছেন বে, বিভিন্ন অবস্থায় 
বিভিন্ন সমবদ্ধজনিত কর্তব্য সকলকে একত্র মিশ্রিত করিয়া! যেন অবশেষে 
বিপদ ও প্রমাঁদকে ডাকিয়া আনা না হয় £ 
স্বধন্মে নিধনং শ্রেরঃ পরধর্মো ভয়াবহ?। 
(গীতা ৩য় অঃ ৩৬) 
পস্বধর্মা অনুষ্ঠান করিতে গিরা নিধন হওয়াও ভাল অর্থাৎ নিজ কর্তব্য 
ধনে মৃত্যুও ভাল; পরের ধর্ম বা. কর্তব্যানুষ্ঠান সর্ধথথা বিপজ্জনক |” 

সকলেরই স্ব স্ব বর্ণাশ্রমোচিত কত্তব্য পালন কর| কন্তব্য। রাজ! 
যদি রাজকাধ্য করিতে গিরা বণিকের ন্যানস আচরণ করেন-রাজবন্ 
পালন না! করিয়া যদি বণিকধণ্ অবলঘন করেন; বিচারপতি যদি সুবিচার 
পরায়ণ না হইয়। সৈনিক-হুঁলভ শারীরিক বল অথবা ধর্মোপবেষ্টার ন্যায় 
ক্ষমা ও অন্ুকল্পা প্রাদর্ণন করেন? ধর্দ্োপদে্টা যদি ধর্ধপ্রচার করিতে 
গিয়া জল্লাদের বৃত্তি অবলঘন করেন ) শিক্ষার্থী যদি বিশেষ কারণ ব্যতি- 
বেকেও ব্রন্মচর্যয ত্যাগ করিঝ! গাহস্থ্য অবলম্বন করেন; ব্রহ্মচারী বা গৃহস্থ যর্দি 
অকারণে বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাস ধর্ম অবলম্বন করেন অথবা শেষোক্তের। প্রথ... 
ঘোক্তের ধর্ম গ্রহণ করেন; বাহার স্বভাব সৈনিক ধর্সের অনুকূল তিনি 
যদি বণিকবৃত্তি অনুসরণ করেন ; অথবা যিনি স্বভাবতঃ অধ্যয়নপটু, তিনি 
যদি কৃষিবৃত্তি গ্রহণ করেন তাহা হইলে সমাজে ও রাজ্যমধব্যে বিশৃঙ্খলতা 
অবশ্য্তাবী। 


(২). 


যাহা! এক অবস্থায় কর্তব্য, অবস্থাস্তরে তাহাই অকর্তব্য। হতরাং 
সর্ধাবস্থায় কর্তব্যাকন্ত ব্য নির্ধারণ স্বন্ধে এই সাধারণ ত্র নির্দেশ করা 
যাইতে পারে যে, পৰে কার্য কোন স্থপরিচিত বিবর্তনপ্রক্রিয়ার (9076706 
91150196192) অনুকূল ও তাহার নির্দিট উদ্দেশ্যের সাধক তাহাই 
কত্তব্য। তদ্বিপরীত সমস্তই অকত্বব্য 1” ৃ 

একই কার্ধ্য কিরূপে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার (দেশ, কাল ও পাত্রভেদে ) 
সৎ'ও অসং, কন্তব্য ও অকন্তধ্য, পুণ্য ও পাপ, ছুইই হইতে পারে তাহা 
একটা উদাহরণ দ্বার| বিশর করা! যাইতেহে। ছুইটা ব্যক্তির সাক্ষাৎ 
ইবার পর, একজন অপরকে বলপুর্ধক গৃহদধ্যে আবদ্ধ করিয়া! তাহার 
বিচরণের স্বাবীনতা হরণ করিল এবং তাহার সঙ্গে বাহা কিছু ছিল ভাহা 
ব্লপুন্বক গ্রহণ করিয়া নিজ অনুচরগণের হস্তে দিল। পূর্বাপর বৃত্তান্তের 
সহিত এই কাধ্ের সধন্ধ না জানিলে ইহাকে অবশ্য অতি অন্ার বলিতে 
হইবে; কারণ এতদ্বারা পেই কারাবন্ধ ব্যক্তির ও তাহার পরিজনবর্গের 
ভ্রমাভিব্যক্তির ব্যাঘাত হইবে। বাস্তবিক, এন্সূপ কম্মকে অন্যায়াবরোধ 
ও দশ্সাত। বলা যান। কিন্তু ব্দি এন্প হয় বে, যে ব্যক্তিকে অবরুদ্ধ 
করা হইয়াছে, সে কোনও তৃতীয় ব্যক্তির বথাসর্ধন্ব অপহরণ করিয়াছিল 
আর সেই অপরব্যক্তি বিচারকরূপে ভাহার কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন 
এবং সেই চোরের নিকট প্রাপ্ত সম্পত্তি, উক্ত তৃতীয় ব্যক্তির অপহৃত 
সম্পন্তি জানিয়া অথব! তাহার অপহৃত সম্পত্তির ক্ষতিপূরণস্বরূপ তাহাকে 
প্রদান করিয়াছেন, তাহা হইলে & সকল কা্যই স্যায়সক্গত ও কপ্তব্য 
বলিয়া পরিগণিত হইবে। কিন্তু যদি এ অবরুদ্ধ ব্যক্তি, চুরি অপরাধে 
অভিযুক্ত হইলেও বস্ততঃ এমন হয় যে, তাহার সম্পন্তি পূর্কে কোন 
তৃতীয় ব্যক্তি অপহরণ করিয়াছিল এবং পরে চোরের মন্ধান পাইয়া 





রিতু 


বলপূরধক সে নিবি এত করিয়াছিল, বিচারক বিশেষ ত্ন্ত 
না করিয়াই তাহাকেই কারারুদ্ধ করিয়াছেন, তাহা হইলে এ্বিচারকের ৷ 
কার্ধয অন্যায় ও অকর্তব্য বলিতে হইবে এবং উচ্চতর বিচারপতি কর্তৃক 
খগুনীয় হইবে। বিশ্বের বৃহত্তর জীবনে প্ররূপ ঘটনা বৃহত্তর ভাবে সংঘটিত 
হইয়া থাকে। পুরাণে লিখিত আছে যে, পৃথিবীর প্রথমাবস্থায় মনুষ্যুসংখ্যা 
বৃদ্ধি করিয়া তাহাদিগকে গার্স্্যধর্শে ব্রতী করাই আশ উদ্দেন্ত ছিল ) তজ্জন্ 
দক্ষ প্রজাপতি, হর্য্য্ব প্রভৃতি কয়েক শ্রেণীর সন্তানোৎপাদন করিয়া তাহা- 
দিগকে প্রজাবৃদ্ধি করিতে আদেশ করেন। কিন্তু মহবি নারদ (যিনি 
জগতের সদ্ৎ শক্তিসমূহ্বের কতক সামগ্রস্ত বিধান ও ইহসংসারে ত্যাগ 
ও বৈরাগ্যের প্রবর্তন কার্যে নিযুক্ত আছেন ) অসময়ে তাহার (নিবৃত্তি- 
মার্গের )কাধ্য আরম্ভ করিয়া দক্ষের এ সম্তানগণকে গাহ্স্থ্যধন্ম পরিত্যাগ 
করাইয়। সন্ন্যাস-ধর্ে দীক্ষিত করেন । নারদের এই কাধ্য সময়ান্ুচিত হও- 
য়াতে অকর্তব্য বলিয়া পরিগণিত হয় এবং তাহাকে অভিশপ্ত হইয়৷ আবার 
পণ্ড ও মনুষ্যযোনী ্রমপপূর্ববক অন্যান্য জীবাজ্মীর সহিত গাহ্‌স্থ্া শ্রম 
করিতে হইয়াছিল। সুতরাং মানবজাতির প্রথমাবস্থায় রজোগুণপ্রদাতা 
থিকা ব্রহ্মা পুজার আদেশ ছিল। তদনস্তর স্থিতির কারণন্বরূপ, 
জ্ঞান ও প্রেমের আধার, সত্বগুণপ্রদাতা বিঞ্ুর পূজা ভংকালোপযোগী 
বিধায় প্রচলিত হয়। অবশেষে মন্বস্তরের চরমকালে প্রলয়কারণ 
ত্যাগ ও বৈরাগ্যের আকর তমঃপ্রধান শিবের পুজা! প্রচলন হা. 
থাকে । 

অতএব দেখা গেল যে, কর্তব্যা কর্তব্য বিচার লৌকিক অবস্থা ও অধি- 
 কলারসাপেক্ষ। সর্বাবস্থায় কর্তব্যাকর্তব্য নির্ধারণ সমন্ধে এই শ্লোকটা 
নকল সংস্কৃতাভিজ্ঞ হিন্দুর মুখে সর্ব! শুনিতে পাওয়া যায় £-- 


পুত ও এটিতে 
কার 


১ রি পারা 

পরোপকার পুণ্যায় পাপাস্ ১7 
ঠা ৃ অষ্টাদশ পুরাণেতে ব্যাসবাক্যিঘয়। 

ৃ ই... পুণ্য গ্রহিত পাপ পরাহিত হা ॥ ,.::$:215387 

 সাধারগতঃ যখন একটা জীব অপর জীবের উপকার করে: উন গে. 
ফলাকাঙ্জী না হইলে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার নিয়মবশৈ ( 1৪ 068০ 2 ক. 
00. 16906102 ) এ সুখ তাহাতে € উপকারীতে ) গ্ত্যাৃন্ত হর রি 
এইজন্য বলা হইয়াছে যে, পুণ্যের ফল সুখ এবং পাপের ফল ছুইখ |... .. 
টি, স্থিতি ও লয় এই তিন প্রক্রিয়া সত্ব রজঃ ও তমঃএই তিন গুণের উর 
প্রতিিত। প্রথমে তমঃগ্র্থত প্রলয়ের নিশ্চে্টতা জীবাত্বার ্রান্কতিক, ৰা ৃ 
ভৌতিক উপাদানের পোষণকারী হয়। তৎপরে জীবের ভৌতিক উপাধিতে নু 
রজঃ প্রাবল্যহেতু কামনা ও মানিক ত্রিয়া দ্বারা | চিন্তাবেগসকল ও: দ্ধি 








্রব্ধ য়। অবশেষে স্বার্াথদরণ ও বিষয় বাসনাতে বিরক্তি জন্মে এবং 
আমরা তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া বাহ্যাবস্থানিরপেক্ স্থিরতম শাস্তি ও র 
আনদ্দলাভে যন্তবান হই। অত্বপ্রাধান্তহেতু আমাদের এই আধ্যা্মিক 
বিকাশ হয়। চরমে আবার তমঃ আসিয়া আমাদিগকে তিভব 
করে। ১ 

প্রত্যেক মন স্প্রধান, কিন্বা রজঃপ্রধান, অথবা! তমঃ প্রধান হ হর ্ 
এই গুণসকলের যথাযোগ্য পরিমাণে অবস্থিতির উপর মনুষ্যের ক্রমৌ্তি 
নির্ভর করে। তমঃপ্রধান মনুষ্য অলস, নিরুৎসাহী, ্াদ্ধিও অহা 
থাকে। এরূপব্যক্তির প্রথমে রজঃগুণ বৃদ্ধির প্রয়োজন। যে যে বিষয় 
তাহাকে বাহিরে আকষ্ট করে, তাহার কৌতুহল উদ্দীপন করে এবং তাহাকে 
কর্মঠ করে, সাদ 
লিন জররানি | 
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রজঃপ্রধান ব্যক্তি ্বধানেষণে ব ব্যস্ত, তাহার বুদ্ধি উন্নত ও প্রশস্ত ) 
তিনি সর্বদা ইতন্ততঃ গ্রমনশীল ; সীহার বিষয়-লাঁলসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি 
প্রাপ্ত হয় এবং তংপুরপার্থ তাহার বুদ্ধি সর্বতোমুখী হয়? কর্মশীলত। 
তাভার স্বভাবের, প্রধান গুণ, তাহার সকল কর্ণের কেন্দ্র তাহার পার্থিব 
জীবন ; রাগ িষাহরাগ) ও দ্বেষ তাঁহাকে সর্বা কর্মে পনে।দিত 
করে। | 
যখন সত্বগুণ প্রবল হয় তখন মনুষ্য স্বার্থসেবার অপকষ্টতা, পার্থিব 
কামনার ন্থরত্ব, এবং ইহলোকের সর্ককর্থোর উৎকণ্ঠা ও অশাস্তি উপলবি 
করেনা তখন তিনি সর্ব্ববিষয়ে ধীরভাবে ও দুব?ট্টিসহযোগে আলোচিনা 
করেন। তখন শীস্তিপথের পথিক হ্ইয়া সকল বিষয় আধ্যাত্মিক চক্ষে 
দর্শন করেন। সদসৎ, নিত্যানিত্য বিচার পরায়ণ হ্ইয়। সব্ধ্ধ বিষয়ের 
স্বরূপ উপলব্ধি করেন। ফ্ুব ও অঞ্চব বিষয়ের, ক্ষণিক ও অনন্ত সুখের 
পার্থক্য জানিয়৷ তিনি পরাশাস্তি ও আনন্দ উপভোগ করেন। 

এইরূপ প্রত্যেক এ স্বীয় ত্রুমাভিনান্তিন পদে (86৪০ ০৫ 9০]- 
৮) ) অবস্থিত আছে। ইহ! তাহার জন্মকালীন অবস্থাসমূহ দ্বারা এবং 
তাহার চরিত্র ও বৃত্তিগণ ছার! সুচিত হয়। সুতরাং কোন ব্যক্তি এখন 
ভ্রুমাভিব্যক্তির কোন্‌ পদে (10 ছ1)25 56৪০৪ 0£ 0৮1010]) ) অবস্থিত 
আছেন জানিতে পারিলে, তিনি কিরূপ শিক্ষা, দীক্ষার যৌগ্য ঝ৷ অধিকারী 
এবং কোন মার্গে ও কি প্রণালীতে তাহার নৈতিক উন্নতি সাধন সহজসাঁহ. 
তাহা নির্দেশ করা বাইতে পারে । ইহাকে অধিকারী তত্ব বলে। বর্ণাশ্রমভেদ 
এই অধিকারী ভেদের উপর প্রতিষ্টিত। মন্ুষ্যের আত্মার (7০ ০৮ 
9০01) অধিকার অনুসারে বর্ণভেদ হয় এবং তাহার বর্তমান ব্যক্তিত্বের 
€ [07987 06550081105 ) অধিকার অনুসারে তাহার আশ্রমধর্ম .নিন।'ত 






0২৯) ই 
বাজ মননের প্রতোক অবস্থার উপযোদী দু. 
সকল বর্ণাশ্রমধর্ে বিধিবদ্ধ আছে তত্রাপি সাধারণ সভ্য ১0080 . | ৃ 
জন্য কতকগুলি সধারণ নিয়ম নির্দেশ কর যাইতে পারে । গ্রইগুলিকে 
নীতিবিজ্ঞানের সাধারণ বিধি বলা যায়। ৃ রিতা 

এখন আঁমাদিগকে দেখিতে হইবে যে, উপরে যে সকল বিষয় ব্যাখ্যাত 
হইল, কিরূপে সেই ভিন্তির উপর এই অত্যাবপ্তক নীতিবিজ্ঞান বা আচার- 
বিজ্ঞান গঠিত হইতে পারে। উরি 

দীতিবিষ্ঞানেব সহিত মানবের সুখ ও শাস্তির যে বিশেষ ঘনিষ্ট সদ্ষ, 
তাহা অনুধাবন করিলে ইহার চর্চা বে প্রত্যেক মন্থুয্ের নিতাস্ত কর্তব্য 
তাহা গ্রতীত হয়। বিশেষতঃ যুবকগণের পক্ষে ইহার অত্যাবশ্যকতা 
সম্বন্ধে অত্যুপ্তি অসম্ভব; বেহেতু তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের নঙ্গলামঙ্গল 
ইহার উপর বিশেবরূপে নির্ভর করে? মানবের চরিত্র তাহার জীবনের_-. 
কি আন্তরিক কি বাহিক,_সুখছুঃথের হেতু । ধর্ম ও সুখ একত্রে গ্রধিভ 
এবং পার্থিব জীবনে চরিত্রই এতছুভয়ের হেতুভূত বলিয়! চরিত্রবান লোকই, | 
জগতে কৃতকাধ্য হয়। তীক্ষ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি কিছুকাল কৃতকাধ্য 
হইতে পারেন, কিন্ত হার চরিত্র মন্দ হইলে আর কেহ তীহাকে শ্রদ্ধা বা 
বিশ্বাস করিবে না । সংসারের সর্বকাধ্যক্ষেত্রে চরিত্রই মনুষ্যের প্রধান 
সম্বল; ধঁহার চরিত্র উত্তম ও আদর্শস্থানীয় সকলেই তাঁহাকে মান্য ও 
প্রশংসা করে। | 

কৌমার ও যৌবনকাল চরিত্র গঠনের উপযুক্ত সয়। এই সময়ে পাপের 
'অস্কুর সকল সমূলে উন্যুলিত এবং সদগ)ণের বীজ বপন করিবার উপযুক্ত 
সময়। | ০ ৪ 
প্রত্যেক ব্যক্তিই পূর্ববজন্মার্জিত চরিত্র লইয়! জন্মগ্রহণ করে; হহা 
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তাহার স্বরুত বন্ধু বা শক্রু এবং ইহাঁরই উপর তাহাকে ভবিষ্যৎ জীবন গঠিত 
করিতে হইরে। মানব, নিজ জীবনের উদ্দেন্ত ও তৎসাধনোপায় স্পষ্ট 
বুঝিতে পারিলে, এঁ চরিত্রকে তদান্ুকুলে পরিচালিত করিতে পারে। 
মানবের নিজ দোষ ও গুণের মূল বুঝিতে পারা আবশ্তক। ইহা সম্পূর্ণ 
হৃদয়ঙ্গম হইলে কুপ্রবৃত্তির নাশ ও স্ুপ্রবৃত্তির উদ্বোধনপু্ব্বক, কর্ুঠি উদ্যান- 
পালের ন্যায় কুমতিরূপ কণ্টক বৃক্ষের নাশ করিয়া স্ুমতিরূপ কল্পবৃক্ষের 
স্থাপন! করা যায়। মানবের হৃদয় তাঁহার হৃদয়েশ্বরের প্রমোদ উদ্ান এবং 
মানব তাহার উগ্ভানপাল। যাহাতে সেই প্রমোদ উদ্যানটী কণ্টকাঁকীর্ণ না 
হয়, প্রভাত যাহাতে এ উগ্ভান নিত্য নব সৌন্দঘয ও সৌরভের আধার 
হইতে পারে, সুদক্ষ উদ্ভানপালের ন্যায় মানবের তজ্জন্য বত্রবান হওয়া 
উচিত। 


চতুর্থ অধ্যায় । 


কর্তব্যাকত'ব্যের আদর্শ বা প্রমাণ । 


জগতের ক্রমাঁভিব্যক্তির বর্তমানাবস্থায় ঘে আদর্শ বা প্রমাণের দ্বারা 
কোন কার্ধ্ের কর্তব্যাকর্তব্যতা বিচার কর। উচিত তাহা ইতঃপূর্বে 
আলোচিত হইয়ছে। যে কার্য জগতের একাত্মতাজ্ঞানের উদ্বোধক 
তাহাই কর্তব্য তাহার প্রতিকূল সকল কার্ধ্যই অকর্তব্য | | 

সর্বথা আত্মার একত্ব উপলব্ধিই, বিবিধ উপাধির মধ্যে এক অদ্বগ্নাত্মার 
অন্থুভূতিই, বর্তম।ন সময়ে বিবর্তন ব্যপারের উদ্েশ্ত | স্নৃতরাং যে পথ 
অদবৈতজ্ঞানে লইয়! যায়, তাই সাধুমার্স, তাহাই সত্য পথ। নীতিশান্ত্ 
জ্ঞানের উদ্বোধক ও পার্থক্যবুদ্ধির নিষেধক। ব্যষটি জীবাত্মামকলকে 
কেবল প্রেমবন্ধনে একত্বে লইয়া! যাওয়া যাঁয়। এই কারণেই প্রথম 
অধ্যায়ে বল! হইয়াছে যে, সর্কভুতের মধ্যে পরম্পরানুকূল সম্বদ্ধ প্রতিষ্ঠা, 
হ্পুকত সুখ ও শান্তি বিধান করাই নীতিশান্ত্রের উদদেস্ঠয | 

যেদন একটী মানবদেহের অঙ্গ দ্বারা প্রতাঙ্গলকল পরম্পরানুকৃল ভাবে 
কাধ্য করিয়া তাহাদের (ব্যষ্টির ও সমষ্টির ) সর্বাঙ্গীন ইষ্টসাঁধন করে, 
তেমনি সমগ্র ম্যনবজাতিরূপ বিরাট মানবদেহের অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ সকলকে 
পরম্পরান্নকূল ভাবে কার্ধ্য করিতে শিখাইয়া তাহার (ব্যষ্টির ও সমষ্টির ) 
সর্ববাঙ্গীন ইষ্টসাঁধনই নীতিবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। সর্বজাতী সর্ধসমাজের 
মানবগণ যে একই বিরাট মানবদেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, একথা রূপক নহে। 


অবশ্য “পুরুষ” অর্থাৎ সর্বাস্ত্যামি আত্ম! বা পুরুষই, পুরুষোভ্তম বা 
ঈশ্বর। দেই পুক্ুষোত্তমের বিরাট দেইকেও পুক্রষ বলা যায়) সমগ্র মানব 
জাতির সমষ্টিই সেই পুরুযোন্তমের বিরাট মানবদেহ এবং এক একটা 
তত্র জীব সেই বিরাট পুরুষের দেহস্থ এক একটী কোযাণুজীবাণু বা ০৪০1] 
মাত্র। যুদ্ধ, কলহ, দৈন্য, ছূর্ভিক্ষ্, প্রতিত্বস্থিত, ছুর্বলের নাশ প্রস্থতি সংসারে 
বে অসংখ্য ছুর্দৈব আহে-যাহা কিছু মন্তব্যের ছুঃখের হেতুস্ৃত-_দে সক- 
লই এই বিরাট পুরুষের ব্যাধি। সেই বিরাট দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গমনকলের 
্বাস্থযহানি নিবন্ধন অর্থাৎ তাহাদের স্বধর্মন লঙ্ঘন নিবন্ধন সমষ্টির হিতপরায়ণ 
না হইয়| ব্যষটর স্বর্থান্বেধণ ও প্রতিত্বন্িতা হেতু-এই সকল ব্যাধির 
উৎপন্ন হয়। 
ভগবান শ্রীকক্ণ ঝপিয়াছেন বে মনুব্য স্বভাঁব ছ্বিবিধ, এই ছুইটী দৈবী ও 
আন্্রী সম্পং নাঙ্গে অভিহৃত | প্রত্যেক মনুষ্য এই দ্বিবিধ সম্পনের অন্য- 
তরকে আশ্রয় করিয়া জন্মগ্রহণ করে। 
বে সকল গুণ দ্বারা সর্ধজীবের মধ্যে প্রীতি ও সহানুভূতি বন্ধিত হয. 

যাহারা মিত্রতা ও এঁক্যের অন্ুষধুল-যদ্বার। শান্তি ও সুখ প্রতিষ্ঠিত হয়-.. 
এক কথায়, যাহারা বিবর্তন বিধির অনুকুল, সেইগুলি দৈবী সম্পদের 
অন্তভুক্ত। ভগবান বলিতেছেন 2- 

“অভয়ং সত্ত্সংশুদ্ধিজ্ঞণনযোগব্যবস্থিতিং | 

দ্ানং দমণ্চ বজ্্শ্চ স্বাধ্যায়ন্তপ আজ বং॥ 

অহিংসা সত্যমক্রো ধস্তযাগঃ শাস্তিরগৈশুনং | 

দয়! ভূতেম্বলোনুপ্তং মাদ বং হরচাপলং ॥| 

তেজ ক্ষমা ধতিং শৌচমদ্রোহো নাতিমানিত| | 
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভীজাতস্ত ভারত” ॥ 


(দত ১৫ অঃ) ১-৩ 


(৩৩ 9 
ভয়ের অভাৰ আর সত্ব শুদ্ধাচার । 
জানযোগে স্থিরভাবে অবস্থিতি মার 11 
দান জার ইন্িয়গশের সংহমন | 
যজ্ঞ, বেদ অধায়ন, তপস্যা সাধন | 
সরলতা, হিংসাভাব, সত্যের আশ্রয় । 
ক্রোধের অভাব, ত্যাগে নিষ্ঠা অতিশয় 1 
সদ] শান্তুচিত্ত, পরচর্চায় বিরাগ । 
সর্ধবজীবে দয়া, লোভহীন, মুছভাব | 
প্রশংসায় কদাচারে লঙ্জা অতিশয় । 
অচাঞ্চলা, তেজ, ক্ষমা, ধৈ্ধ্য, শৌচ চয় || 
ঘৃণা ও জিথীংস| নাই, নাই অভিমান! 
দৈবী এ সম্পদ্চয় লভে পুণ্যবান | 


ইহার বিপরীত ভাব বা দোষসমূহকে তিনি আসুবী সম্পৎ বপিক্কা 
নিদ্দেশ করিয়াছেন। সেই সমুদয়ের দ্বারা জীবগণের ভেদ্ভাব সঞ্জাত 
হয়, 'অহঙ্কারের বৃদ্ধি হয় ও দেহাভিমান দৃুঢ়তর হয়। দ্ৈতবুদ্ধি হইতে 
যে লকল মায়িক ভাবের উদয় হয়, তাহাদিগকে দিনটা সম্পর্দের 
অল বলিয়াছেন । যথা: 


“দো দপৌহ ভিমানশ্চ ক্রোধ: পারুধ্যমেবচ | 
অজ্ভানং চাডিজাতস্থ)। পার্থ সম্পদমারীং &” 
( গীতা ১৬ অঃ) 

দু, দর্প, অভিমান, ক্রোধ ককশ্রতা | 
আহ্বরী সম্পদে জন্মে আর ঘে অজ্ঞতা ॥ 
আতৃসন্তাবিত স্তব্ধা ধনযান মদাদ্িতা | 
ঘজাস্তে নাম হজ্ঞৈত্তে নস্তেনা বিধি পূর্বকং ॥ 

৬ 





| বানর উর সংবিতা। ূ 
ৃ যাপনে ািযোবতোছকা 1... 
র... কী... ক 
রা জিবিধং নরকঞজং বাং নাশনমাত্মনঃ। 
কাষঃ ক্রোধসভথ। 59 তাজেৎ।। 
( গীতা ১৬ অঃ), 


৩৪. 


আপনিই আপনারে বড় বলি যানে। 
কাজেই অনজ সদা যত ধন মানে || 
নাষ মাত্র যজ্ঞ করে বিধিকে ছাঁড়িয়া। 
কেবল দস্তের বশে, নামের লাগিয়া || 
অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ আর। 
এসব আশ্রয়ে যত মানস তাহার | 
ঘেষ করে মোরে সদা দন্তভাব ধরি | 
নিজদেহে, পরদেহে পীড়া দান করি। 
না রঙ ৫ ক 
নরকের দ্বার তিন শুন দিয়া ষন। 
আত্মনাশ ঘটে যাহে নরক গমন। 
কাষ, ক্রোধ, লোভ, তিন অতীব দুর্ববার। 
নানবের উচিত এ তিন পরিহার ॥ 


ভগবাদীতার ষোড়শ অধ্যায় ফনপররক অধ্যয়ন ও গান তর. 
এই ছিষয়দি উত্তমরূপে হদরদদম হইবে । 


পঞ্চম অধ্যায়। 
সদৃগণ ও তাহার তিত্বি। নী 
পরস্পরের ব্যক্তিগভ স্বার্থত্যাগ ব্যতীত পর্ব্বাজনীন গ্রীতি ও সহামতৃতি 





প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। আত্মন্থত্যাগ না করিলে পরকে সুখী 


করিতে পারা যায় না। আত্মসংঘম ও পরার্থ-পরভা, একপ্রাণতা সাধনের 
প্রধান উপার়। এই মূলমন্ত্র প্রত্যেকের হৃয়ে অনুভব করিতে হইবে 
যে, সর্বজীবই এক বিরাট পুরুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মাত্র এবং প্রত্যেকের 
জীবন সেই বিরাট পুরুষের জীবনের অনুগত ও উপযোগী করিতে 
হইবে। একটী দেহে অসংখ্য কোষাণু বা জীবাণু (001) আছে 
এবং প্রত্যেক জীবাণুর স্বতন্ প্রাণশক্তি আছে, কিন্ত প্রতোক জীবাণুর 
প্রাণশক্তি যেমন এ দেহের সর্বব্যাপী প্রাণশক্তির পোষক ও অনুগামী 
করে, তদ্্রপ প্রত্যেক জীবের জীবনকে বিশ্বব্যাপী শশ্বরিক জীবনের অনুগামী 
ও উপযোগী করিতে হইবে। দেহের ভিন্ন ভিন্ন জীবাণু ভিন্ন ভিন্ন কাধ্যে নিযুক্ত 
আছ্ছে, কিন্তু প্রত্যেকের কার্য দেহের সাঁধারণ কার্য্েরই অংশ ও তদনুগামী। 
ব্বেরূপ প্রত্যেক জীবাণুর & দেহে এক একটা নির্দিষ্ট স্থান ও ক্রিয়া আছে, 
নেইব্ধপ ঈশ্বরের বিরাট দেহে অর্থাৎ বন্ধাণ্ডে প্রত্যেক জীবের এক একটা 
নিরূপিত স্থান ও ক্রিয়া আছে। এক মহাপ্রাণ সর্বজীবকে অণুপ্রাণিত 
করিতেছে-_সর্কাজীবের অন্তরে প্রবাহিত হইতেছে; সুতরাং প্রতোকের 
প্রাণকে সেই বিশ্বপ্রাণের, দেই খরশ্বরিক মহাপ্রাণের অন্ুদরণ করিতে 
হইবে। আমরা নকলেই এই নিয়মের অধীন, এই বিধি দ্বার! নিয়ন্ত্রিত এবং 


( ৩৬ ) 

এই বিধিই আঁমাঁদের জীবনের মূলমন্ত্র, আমাদের আধ্যাত্মিক নীতি; সকল 
জীবই এই মূলশ্ত্র ছার! পরস্পরের সহিত গ্রথিত এবং সেই হেতু পরম্পরের 
সাপেক্ষ । এইরূপ পরম্পর সাপেক্ষ বলিয়াই পরম্পরের জন্ত শ্বার্থভাগ কবি 
ও পরম্পরের সহায়ত। করিতে বাঁধ্য। সকল জীবই পরস্পরের সাহাযাপেক্ষী 
ও অধীন এবং তাহারা সকলেই এক ত্রশ্বরিক জীৰনের অধীন । এই 
পরস্পরের সাঁপেক্ষত! হেতু পরম্পরের জন্ স্বার্থত্যাগ পরম্পবের জগ্ 
আম্মোৎসর্ণই বজ্ঞনামে অভিহিত । এই যজ্জ্রতত্ব গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে 
বিবৃত হইয়াছে। 

আমরা যে কোন কাধ্য করি, সে সমস্তই যজ্ঞার্থে ( যক্ঞপুকষের 
উদ্দেশে) করা উচিত । এই উপায়েই কেবল আমরা সেই এ্রশ্বরিক 
মহাবিধির অনুগামী হইতে পারি । যিনি কেবল স্বার্থান্বেষণে জীবন যাপন 
করেন, বিনি বিশ্বকেন্ত্রকে উপেক্ষা করিয়! নিজে স্বতন্ত্র কেন্দ্র ভইতে চেষ্টা 
করেন, তিনি কেবল দি বন্ধন জন্য শৃঙ্খল সৃষ্টি করিয়া তাহার ফল- 
ভোগী হন। 


“যজ্ডার্থাৎ কন্খনাহ নাজ লোকোহ্যং কন্মবন্ধন2। 
জদর্থং বন্ধ কৌন্তেয মুক্তসঙ্গং সমাচর” ॥ 


€ গীতা ওয় অঃ :.) 
যজ্ঞাথ করিয়। কন্ম, তরে জীবগণ। 
আর সব কাজ ভবে বন্ধন কারণ ॥ 
অতএব হে কৌন্তেম কর সব কাজ। 
ফঙ্জার্থ নিষ্কাম ভাবে হবে খুজিলাভ ! 
ব্রঙ্গাণ্ডে পাঁচ শ্রেণীর জীব পরস্পরের সহিত ঘনিষ্টভাবে স্ধন্ধ-_যথা 
দেবগণ, পিতুগণ. খাষিগণ, নরগণ ও পশুগণ এবং তাহাদের উদ্দেশে যজ্ঞ 
করা প্রত্যেক মগ্ুয্যেবই কর্তব্য। কারণ যজ্ঞ যখন বিধিবন্ধ হইয়াছে, 
. যখন শান্ত আদি হইয়াছে তথন তাহার অনুষ্ঠান অবশ্য কর্তব্য । 


€ ৩৭ ) রর 

নীতিবিজ্ঞানের অর্থে “কর্তব্য” বলিতে এই বুঝায় ঘে, যে কার্য আমাদের 

দেনা আছে, ভাহা করা বিধেয় এবং যাহা দেয়, আছে তাহ! পরিশোধ করিতে 
হইবে । প্রকৃতি নিরন্তর গুণকর্মজনিত অক্ষোভণের সমতা ও সামঞ্নঠ 
বিধান করিতেছেন । ইহাই ক্রিয়! ও প্রতিক্রিয়া ( 8০৮191) 200. 7690610% 
সম্বন্ধীয় কার্ধাকারণ বিধির (158ম্ম ০1 [২700 ) লহ মূলতখ্য। প্রকৃতি 

নিক্লতই জম! ও খরচের সমতা রক্ষার জন্য ব্যন্ত। কর্তব্য বলিলে, এক 
জনের অপরের নিকট কর্ম্মবিষয়ক খণ বুঝায় ; পূর্বে তাহার (শেষোক্তের) 

নিকট যে উপকার পাইয়াছেন, তাহারই প্রতিদান বুঝায় । 
দৈনিক পঞ্চমন্ঞ সম্বন্ধে পাঁচটা কর্তব্য উল্লিখিত হইয়াছে; তন্মধ্যে 
তিনটা একটু বিশেষ ও বিস্ত তভাবে খণ শব্দবাচ্য, যেহেতু উহার প্রতিণান- 
বিধি মন্তয্যের আজীবন পালনীয় । এই খ্ণব্রয়কে খ্বধিকণ, পিভৃঙ্খণ ও 
'দবঞ্খণ কছে। 


“অধীত্য বিধিবদ্ধেদান্থ পুত্রাংশ্চোৎপাদ্য ধশ্বতঃ | 

ইস্ট 1চ শাক্ততো যজ্ঞৈম'নো মোক্ষে নিবেশয়েৎণ ॥ 
মন ৬ % ৩৬ 

বিধিমত বেদশান্্ব করি অধায়ন। 

ধন্মত: করিবে পরে পুত্র উৎপাদন || 

যথাশক্তি যজ্ঞদান করি তারপর । 

নিঃশ্রেরস যোক্ষলাভে হইবে তৎপর | 


দিক্গবর্ণত্রয়কে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ত্রিবিধ আশ্রহ অবলম্বন, 
পূর্বক (ব্রহ্মচ্যা, গারস্থ্য ও বানপ্রস্থ ) এই খণ য়ে পারশোধ করিবার 
ব্যবস্থা আছে। প্রথমে ব্রহ্মচধ্য অবলম্বনপূর্বক বেদাব্যয়ন, অধ্যাপন 
ও গুক্ষসেব! দ্বারা খধিঞণ পরিশোধ করিতে হইবে ৷ পরবে গাহস্থ্যাশ্রম 
অবলম্বনপূর্রবক যথাবিধি পুত্রোৎপাদন :ও দানানি অন্যান্য গা্স্থাধর্ঘ 


(৩৮) 


পালন দ্বারা পিতৃখখণ পরিশোধ করিতে হইবেক ; অনন্তর বানপ্রস্থাশ্রয়- 
পুরর্বক বজনাদি দ্বারা প্রধানতঃ দেবখথ পরিশোধ করিবে। চরমে সন্যা- 
সাশ্রমে উন্নত নিষ্কাম ভাবে উক্ত ত্রিবিধ আশ্রমের সারধন্্ম পাঁলনপুর্র্বক 
মোক্ষান্ুসদ্ধান করিতে হয় । শূদ্রবর্ণ আধ্যাত্মিক শক্তি বিষয়ে কনিষ্ঠ বলিয়া 
তাহাদের জন্য সকল কর্তৃব্যের সার সর্বফল-দাতা সেবাধন্ম বিহিত আছে। 
এই প্রকারে কনিষ্ঠেরও যাহার কর্তব্য, সর্ব জেন্ঠেরও তাহাই কর্তব্য 
বিহিত হইয়াছে; কেবল জ্যেষ্ঠ তাহা উন্নত নিষ্কীম ভাবে সম্পাদন 
করিবেন । 

পিত৷ পুত্রের দৃষ্টান্ত দ্বারা কর্তব্যবিধির অর্থ একটু বিশদ করা যাইতে 
পারে। পিতা নিজ শৈশবে তাহার জনক জননীর কর্তৃক প্রতিপাঁলিত 
হইয়। তাহাদিগের নিকট খণী হইয়াছেন। পিতামাতার খণ অপরিশোধ্য 
হইলেও, মানব সন্ভানোৎপাদন ও লালন পালন দ্বার। এবং পিতামাতার 
বৃদ্ধাবস্থায় পালন ও সেবা দ্বাবা ত্বাহা পরিশোধের জন্য যতদূর সাধ্য 
চেষ্টা করা একান্ত বিধেয়। সন্তান পিতামাতার নিকট দেহপ্রাপ্ত হন 
সুতরাং এ দেহ দ্বারা ফতদূর সম্ভব তাহাদের সেবা করা! সন্তানের একান্ত 
কর্তব্য । নিরাশ্রয় মানব শৈশবাবস্থায় পিতামাত৷ কর্তৃক যে ভাবে লালিত 
পালিত হন, তাহা নিজ সম্ভীনের যথোচিত লালন পালনের দ্বার! গুতিদান 
করা আবশ্যক । | 


যে বৃত্তি প্রভাবে মানব কর্তব্যপালনে তৎপর হয়, তাহাকে 
সদৃগ্ুণ কহে, ' এবং যদ্ধারা তল্লজ্ঘনে প্রণোদিত হয়, তাহাকে দোষ বা 
পাপ কহে। ছুইটী জীবের মধ্যে যে সম্বদ্ধ বশত: পরস্পরের "রতি 


কর্তব্যের উৎপত্তি হয়, সেই সম্বপ্ধান্থসাৰে পরস্পরের কর্তব্য অনুষ্টিত 
হইলেই অর্থাৎ তছুপযোগী সদ্গুণ অবলম্বন করিলেই সুখ জন্মে; 


(৩৯ ) 


এবং তাহাদের উভয় বা অন্যতর দ্বারা তযনুষ্ঠানেব ক্রুটি হইলেই 
অর্থাং সেই কর্তব্য সাধনে অনিচ্ছাজনক দৌধাশ্রয় করিলেই হুঃখ 
জন্মে। যদি পিতা অন্তানকে শ্সেহ করেন, লালন পালন করেন ও 
পিতার সর্ববতোভাবে ভাহার হিত সাধনে বন্ববান হন এবং সন্তানও যদি 
আল্াবহ হন এবং তাহার সেবা ভক্তি পরায়ণ হন, তবে পিতা 
পুত্রের সম্বন্ধ অন্তিশয় সুখের হয়। পক্ষান্তরে পিতা যদি. 
কর্কশস্বভাব হন, সন্তানকে উৎপীড়ন করেন বা তুচ্ছ তাচ্ছল্য 
করেন এবং সন্তানও যদি পিতাকে ভক্তি ন৷ করে, পিতাকে 
অবজ্ঞা করে ও পিতার অবাধ্য হয়, তাহা হইলে (উভয়ের এ সকল 
 দোষাশ্রয় হেতু ) পিতাপুত্র সম্বন্ধ উভয়েরই দুঃখজনক হয়। যদি 
পিত। পুত্র পরম্পর পরস্পরকে ভাল বাসেন, তাহা হইলে এ সম্বন্ধ 
জনিত, সদ্গুণ সকল অনুষ্ঠিত হয়, কিন্ত যদি পিতাপুত্রের পরম্পর 
ভালবাসা না থাকে, তাহা হইলে এ সন্বন্ধ জনিত দোষ সমূহ আচরিত 
হইবে। একত্ববোধ-প্রবণ সাধুবুদ্ধি পরিচালিত ভালবাসা হইতে সদ্গুণের 
উৎপত্বি হয় এবং পার্থক্য-বোধ-গ্রবণ দুবুদ্ধি পরিচালিত অশ্রন্ধা 
বা অগ্রীভি হইতে অসদ গুণ বা দোষের উৎপত্তি হয়। 

পাপ পুণ্য, কর্তব্যাকর্তবা, সদাচার অপদচার আলোচন। প্রসঙ্গে 
আমাদের শ্মরণ রাখ! উচিত যে, মানবজীবনে তাহার। যেভাবে প্রকট 
হউক না কেন, তাহারা সকলেই একই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত । 
সত্যই জগতের একমাত্র মূলমন্ত্র বা মহাবিধি (07986 [০ )। 
আস্মোৎসর্গরূপ যজ্ঞ কর্তব্যানুষ্ঠান এ মহাবিধির অনুগামী; এবং সত্যের 
প্রকটভাবই মহাবিধি। সত্য ঈশ্বরেরই নামান্তর । ভগবান যখন 
শ্রীকুষ্টব্ূপে অবতীর্ণ হন, তখন দেবতার এইরূপ স্তব করিয়াছিলেন £-- 


(৪* ) 


সত্যত্রতং সতাপরং ত্রিসতাং 
সতভ্যস্য যোনীং নিহিতং 5 সত্যে | 
সতাসা সত্যযুত সত্য নেত্রং 
সতাস্মকং ত্বাং শ্বরণং প্রাপন্না 1 
বিষণ ভাগবৎ ১০1২৯ 
জয় সতাব্রত জয় সতাপর 
ত্রিসতা সতোর মূল। 
সত্যে নিহিত তুঘি সতাময় 
নাহি কিছু তাহে ভূল॥ 
সতোর দে সতা ধত-সতা নেত্র 
সত্যাত্মক দয়ায় । 
সতোর ভিখারী আমরা সকলে 


লইন্ব পদে আশ্রয় ॥। 

এই হেতু সদ্গুণ সকলকে সতোরই প্রকান্তর বলা হইয়াছে: 
ভীম্মদ্দেব বলিয়াছেন :- 
সতাং চ নমষমতা। টৈব দমশ্চৈব ন্‌ সংশয়ত। 
অমাৎসপ্যং ক্ষমা চৈ হাভ্তিতিক্ষাহঙুম্য়তা । 
ত্যাগো ধ্যানমথাধাতং ধৃতিশ্চ সততং দয়া । 
অহিংসা চৈব রাজেন্দ্র সত্যাকারাস্্য়োদশ ॥ 

( মহাভারত, শাস্তিপর্বব ১৬২ ) 

সতা সে সমতা, দম, অমাত্সযা আর। 
ক্ষঘা, লজ্জা, সহিষ্ুতা, তাগ যে ঈর্ষার || 
তাগ, ধান, আযাভাব, ধৃতি, দয়া আর। 
অহিংস! এ ত্রয়োদশ হয় সত্যাকার || 


যাহা আছে তাহাই সত্য । এ অধ্যায়েই ভীম্মদেব আরও বলিতেছেন__ 


সতাং ব্রক্ম সনাতনং । 
সঞ্ধং সত্যে প্রতিঠিতং । 


€ ৪১ 9 


“সত্যই সনাতন ব্রঙ্গ”। প্সত্যেই সমস্ত প্রতিষিত”। প্রত্যেকে 


নৈসর্ণিক বিধিই সত্যের প্রকট ভাববিশেষ, অর্থাৎ যিনি “তৎসৎ” পদ্ববাচচ 
ধিনিই সত্য এবং একথাত্র সন্বস্ত, যিনি অনাত্ম,অসত্য, অসৎ মুলপ্রকৃতির 
বিধিনিষেধের মধ্যে আত্মা বা পুরুষরূপে প্রকট হন, সকল প্রীন্কতিক 
বিধিনিষেধই তাহার এভাবের বিকাশ। তাই এই বিধিনিষেধ 
সকল সম্পূর্ণ অমোঘ ও অখগনীয় এবং অতিহ্থপ্স স্তায়পরায়ণ। এ 
সকল বিধিনিষেধ অন্ুবর্তনেই সত্যাচরণ হয় এবং তাহা হইলে প্রকৃতির 
শজন বা উদ্বোধনী শক্তি আমাদের অনুকূলে কাধ্যকারিণী হয়। ইহাই 
ঈশ্বরের ইীচ্ছান্তব্তিতভা । আমাদের বুদ্ধি সদসং নিত্যানিত্য বিচারক্ষম 
এবং যে সকল বৃততিদ্বারা বাহা জগতের জ্ঞান আত্মগত করিয়া মানব নিজ 
চরিত্র ও প্রবৃত্তির পুষ্টিসাধন করে; এই প্রাণশক্তিই তাহাদিগকে উদ্ধ,দ্ধ 
করে। এইরূপে পাপপুণ্য, কর্তব্যাকর্তব্য, হিতাহিত ভাব নকল মনুষ্যের 
মনে অস্কিত হয়। 

নৎ পদার্থকে প্ুব ও নিত্য উপলব্ধি করিয়া বৃদ্ধি তাহাকেই ধরিতে চায় 
এবং তাহা হইতে ই সত্যেররূপাস্তর ব সত্যস্বরূপ সদগ,ণ দকলের সম্মার্গগামী 
হয়, অথাৎ সতোর রূপান্তর বা সত্যন্বরূপ সদগুণ সকলের অনুশীলন আসে। 

যাহা নাই তাহাই মিথা! অর্থাৎ কোনকালেই বাহার যথার্থ সন্বা নাই 
তাহাই মিথ্যা ও অসৎ । 

গুণ সকল যেমন সত্যের রূপান্তর, দোষ জমূহ তেমনি মিথ্যার রূপা 
স্তর। সত্য একটা স্বতন্ত্র গুণ নহে) প্রত্যুত ইহা সমস্ত সদগুণেরই আকর, 
ভিত্তি ও মূল উপাদান। এই জন্ত সত্যনিষ্ঠা এত অত্যাবস্তক | 

প্রাচীন কালে সত্যনিষ্টাই আর্ধ্ধিগের : প্রধান গুপ ) বিশেষস্থ 
ছিল এবং বীরত্বের প্রধান উপাদান বলিয়া পুনঃ পুনঃ উত্ত: 


হইয়াছে । শরীক অ রি যু 
বু 0 
“ন্‌ রানা বেবি । 
| এব সংজীবয়ামোনং গশ্যঙাং সর্বদেহিনাং ॥ 7 
রে নোসত পূ্বৎ ময় মিথ্যা সবৈরেহ্পি কদাচন । রঃ 
6 ই ুাৎ পারা চা 
ক. মর ক ক 
থাহং নাভিজ্ানামি বিজয়েন কদাচন। | 
বিরোধস্তেন সতোন মৃতো জীবন্ধয়ং শিশুঃ॥ 
যথা! সতাং চ ধর্শ্চ ময়ি নিতযং প্রতিষ্টিতৌ । 
তথা নু; শিশুর জীনতামভিনহা 
(মহাভারত অন্বমেধ ৬৯ ) 





ক্ষ ক শী করিবার সময় টি 


_. শুনহ উত্তরে ... মিথা। নাহি বলি 
সতাই ঘটিবে ইহা। 
এই মৃত শিশু ধাচাব এখনি 
দেখুক সকলে তাহা ॥ 
ক্রীড়াছলে কভু... মিখা নাহি বলি 
নহি যৃদ্ধে (কভু) পরান্থুখ | 
অতএব কতু বৃথা না| হইবে 


ক্সবার্থ বচন মোর ॥ 
বাচিবে এ শিশু দেখিবে সকলে 
কোলে যাবে পুত্র তোর ॥ 


ঈ শর গু 
অর্জনের সনে বিরোধ বিরাগ 
| কু নাহি জানি আমি। 
সেই সা বলে  ফলেতে 


_হাঁচিবে শিশু এখনি 


৫৯১, 





ছে সদা খিক না 

ছা সবার বলে চিকন: 
টে দেখ, ভিত ॥ 3. 
ও কত বু পু: বিয়ে, বাসী রানা কখন নি ৃ 
| বাক্য উচ্চারণ করে নাই।” পাছে পিতার বাক্য মি হয, তাই রয় ) 
চতুর্দশ বৎসর বনবাসী হইয়াছিলেন। সত্য রক্ষার জন্য ুধিটির ্রতিশ্রত 
কস ও অঞাতবাস শেষ না হওয়া পর্য নিনরাছোর জনা যু . 
অস্বীকার করিয়াছিলেন । রা 
ভুয়ো: এইরূপ উপদেশ ও উচ্জল ৃষ্টান্তের ফলে চির 
জি বিশে প্রকট ছল এ ই হের নি 
যাহার সত্যে আছ নাই, যাহার চরিত্র সতোোর উপর রতি নে 









সে কখনও পুণ্যচরিত্র হইতে পারে ন|) পক্ষাস্তরে যিনি কখনও সত্যের 


অপলাপ করেন নাই, তিনি কখনও ছুশ্যরিত্র হইভে পাঁরেন না। সত্যই 


মনুষ্যত্বের মূল, বীরের গৌরব, ধার্মিকের মুকূটমণি, পরিবারের পালক : ও ০ 


রাজ্যের রক্ষানিদান। মিথ্যা দ্বারা গৃহ, নমাজ ও রাজ্য উৎসন্ন যায়, 
সদগুণের মূলোচ্ছেদ হয় এবং মানব চরিত্র অপবিত্র ও পাঁপপ্রবণ হয় 
মিথ্যাবাদী সদাই দুল ও দ্বণীর্হ) বিজ্রপ, কা ও পা সদাই তাহার 
অন্ুনরণ করে। সত্যই চরিত্র গঠণের একমান্ত্ মূলভিত্তি। ২ 
এখন বুঝা গেল কেন পূর্বে সত্যকে সুনীতির মূল ও ভিত্তি লা 
হইয়াছে। কারণ মিথ্যাচবণের মৃলান্বেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, রে 
স্বতন্ত্র ও আত্মন্থখসেবী (স্থৃতরাং পরার্থবিমুখ ) জীবন যাপনোদেশেই 


. ৪৪. ১ 
লোকে বিতর আশা লয়  জেদজান, প্রেম ও বাই এ এরূপ- 
অভিলাষের মূল। পক্ষান্তরে সর্বত্ীবের জীবন, সর্কপ্রেমের আকর, 
সেই সর্বময় পরমাত্মার জীবন বীর দিপা আগার রান 
সত্যাচরণ করেন। 


পপর (পাপী পাপী 
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 ফ্ঠআধায়। 


আনন্দ ও ইদয়াবেগ 








ঈশ্বরের ডি র্বভূতে পরিব্যাপ্ত আছে অর্থাৎ সা ৫ ছি. 
প্রাণশি দারা অসতগ্াণিত। ও ধশ্বরিক প্রাণশক্তি ভৃতসকলে চন্য. 
ও আনন্দ রূপে প্রতিভাত হয়। ভূতগণের উপাধির প্রতিষ্পন্দন শক্তির 
তারতমানুসারে, প্র প্রাণ শক্তির (চৈতন্য ও আননরপে) প্রকাশের 
তারতমা হয়। [পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, জড়ের সাহায্য বিনা কোন 
শক্তিই প্রকট হইতে পারে না । জড় পদার্থের আশ্রয় না লইলে, জড় 
মধাগত না৷ হইলে, কোন শক্তিই প্রকাশ পাইতে পারে না । শক্তি কখনও 
ইন্রিয় গোচর হয় না; শক্তির ক্রিয়াই ইন্দ্রিয় গোচর ই্া1' ক্রিয়ার জন্য 
উপাধি চাই। উপাধি ব্যতিরেকে শক্তি কি প্রকারে কার্ধ করিবে? সকল 
উপাধি কিন্তু সমান ভাবে আত্মার প্রাণশক্তির : গ্রতিষ্প্দন (0০৩: 0. 
1০৭11101160 %108107) করিতে পারে না। উপাধিগণের ক্রমবিকাশের 
অল্লাধিকাবশতঃ তাহাদের এই প্রতিষ্পন্দন শক্তির নানাধিক্য ঘটে। 
ধাতু উপাধিতে (101)61%1 000) প্রাণশক্তির ক্রিয়া অত্যন্পই লক্ষিত হয়) 
উদ্ভিদরাজ্যে তাহার ক্রিয়া স্পষ্ট ইন্দ্রিয় গোচর হইলেও অত্যান্ত সীমাবদ্ধ ; 
পশুরাজ্ো এই ক্রিয়া 'মপেক্ষাকত অনেক অধিক এবং মনুষ্য এই প্রাণের 
ক্রিয়া সর্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট ও বহমুখী। স্মৃতরাং ভৌতিক উপাধির গ্রতি- 
স্পন্দন শক্তির ভারতম্যানুসারে, অন্তরস্থ প্রাণশক্তির (টৈতন্য ও আনন্দ 
বূপে : প্রকাশের নৃানাধিক্য হইয়া থাকে।] ভীবগণ ক্রাতিবাক্ষির 





পরই জর ই উস ৭ সকল রি বব 
ও জটিলতর হয় এবং তাহাদের ইচ্জিয়গ্রাম ্কটতর হনব সুতরাং তকত্যে 
আবদ্ধ প্রাণশক্তি'অধিকতর কার্যকারী হয়। শ্রাধশজিই ভূত সমূহকে 
ক্রমাভিব্যান্তির পথে পরিচালিত, করে। এই শততিই ধাতু উপাধি 
(11175) ৮ ৮০৫১) তামসিক নিশ্চেষ্টতা দুর করিয়া ধাতুকে উত্তরোত্তর 
অধিক নমনীয় করে ও বাহ্যবস্তর গু গ্রহণে (প্রতিষ্পন্দনে সমর্থ) করে । 
এই এশ্বরিক প্রাণশক্তি অবশেষে প্রত্যেক জীবের অন্তরে আত্মার কেন্দ্র 
বা কেন্ত্াত্বারূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং যে সকল বৃতিত্বারা বাহ জগতের 
জ্ঞান আত্মগত করিয়। আনব নিজ চরিত্র ও প্রবৃত্তির পুষ্টিসাধন করে, 
এই প্রাণ শক্তিই তাহাদিগকে উদ্ধদ্ধ করে। এইরূপে পাপপুণ্য, কর্তব্যা- 
কর্তব্য, হিতাহিত ভাব সকল মন্ুয্যের মনে অস্কিত হয় । 

প্রাণশক্তি আনন্দাম্েণ প্রবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির আবেশ দ্বারা পরিচালিত 
হইয়া কাধ্য করিয়া থাকে। প্পরবৃত্তিদমূৃহ পরিচালিত হইয়া মানব স্ুখ- 
লাভার্থু ভাল মন্দ নান! বিষয়ে আকৃষ্ট হয়। কিন্তু (মন্দ বিষয়ে অনুসরণ 
হেতু ) ছুঃধ, কষ্টের কশঘাতে ভাহাকে মধ্যে মধ্যে নিরস্ত হইয়া! চিন্তা 
করিতে হয় অর্থাৎ কেন এরূপ ছুঃখ ও বাঁধা পাইতে হইল, কি প্রকারে 
তাহাকে পরিহার করা যাইতে পারে, এই বিষয় চিন্তা করিতে হয়: 
জীবনে এরূপ প্রতিঘাত ও চিন্তা বারংবার ঘটিয্ব! থাকে প্রবৃত্তি পুনঃ %... 
দেই দিকে যা এবং বুদ্ধিও পুনঃ পুনঃ তাহাঁকে নিষেধ করে। এইরূপে 
প্রবৃত্তি সকল বারংবার প্রত্যাহত হইয়া ক্রমশঃ সংযত, পরিচালিত ও পরি- 
শুদ্ধ হয়। আনন্দও বুদ্ধিবৃত্তির এই প্রকারে পুনঃ পুন: ঘাত প্রতিঘাত, 
দ্বারা মানব ক্রমশঃ বিবর্তনের পথে অগ্রসর হইতে থাকে। আনন, 
মনোভাব বা! বদয়াবেগ রূপে এৰং বিচারশক্তি বুদ্ধি নামে অভিহিত হয়। 
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অগ্রসর হইতে থাকে । ক্রমপঃ 'তাহীয় 





এই প্রকারে মানব রি | দির 






প্রত্যেক বিষয়ে মি চালনার আবস্তক হয় না, কোনরাপ ফাযাহেগের রর : 
প্রেরণার প্রয়োজন হয় না, বিশেষ কোন আনন্দ ও বুদ্ধির « সহায়তার রে রি 





আবশ্তক থাকে না, কারণ তখন বৃদ্ধি ও আনন্দ তাহার প্রাণগত হই টা 
যায়। বৃদ্ধি ও আনন্দ সচ্চিদানন্দেরই ছুইটা ভাব এবং বায মাহিকে 7১, 
আম্মগত করিয়া নিজ পুরুষার্থে পরিণত করে। | ১, 





হৃদয়াৰেগ সকল মানবকে বহির্ম,থী করে এবং বাহবস্তর প্রতি: আজ. ৫ 
যুক্ত ( স্বস্বামীত্স্বদ্ধ ত্বারা ) করে। বুদ্ধি কিন্তু আমিত্বের কেন, : রঃ 
ব্যাক্কিত্বের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করে, সকল ভৃ্বোর্শনকে সে এঁ আমিত্বের 
কেন্দ্রের সহিত যুক্ত করে এবং সেই কেন্দ্রের সাপক্ষে সকল বিষয়ের 


বিচার করে। বুদধিই স্বার্থপরতার প্রাচীর নির্মাণ করে এবং স্থার্থপরতাই 
মানুষকে মানুষ হইতে পৃথক করে। অবশেষে উত্তরোত্তর জ্ঞান প্রসারের 
দ্বারা যখন সর্ব বিশ্বের জ্ঞান আমিত্বের পরিধিতুক্ত হয়-_বিশ্বের পরিধি 
পর্যন্ত আমিত্বের প্রসার হয়__-আমিত্বের পরিধি ও বিশ্বের পরিধি এক 
হইয়। বাধ-_বিশ্বের সর্ব্ব পদার্থে মমতাজ্ঞান হয়-বিশ্বের সহিত আমিত্বের 
ভেদ জ্ঞান হয়, এবং আমিত্বের কেন্দ্র বিশ্বের কেন্দ্রে বা পরমাত্মীয়, 
প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন ক্ষুপ্ত ব্যাক্তিত্বের বা আমিতবের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া যায়, 
তখন সমস্ত মানবজাতি, সমস্ত বিশ্ব এক ক্ষেত্রে ও একবৃত্তে পরিণত হয় এবং 
মাঁনব অহস্কারতৰ অতিক্রম করিয়া, সেই বিশ্বক্ষেত্রের ক্ষেত্রতে আত্মারপে 
অধিষ্ঠিত হন। মানব স্থিতপ্রজ্ঞ হইয়া মহত্ত্ব বা মহ! তত্বে প্রবেশ করেন 
এবং বিশ্বের জ্ঞান তাহার করতলগত হয় অর্থাৎ তিনি সর্বজ্ঞ হন। 
মানবের মনোভাবসকল তাহার অহঙ্কার বা আমিজ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া 
ইন্দ্রিয় পথে প্রকাশিত হয়। ইজ্জিয়্ সকল বহির্জগতে কাধ্য করিয়া তাহার 


ভাত 


স্মভিজ্ঞতা € [9০05 ) আন বুদ্ধির সমীপে উপনীত করে। যে 
খটনা হৃদয় প্রীতিকর বা মধুর স্পন্দান উৎপন্ন করে, বুদ্ধি তাহাকে আনন্দ 
জনক এবং যন্ধার। তদ্বিপরীত স্পন্দন হয় তাহাকে ছঃখজনক বলিয়া ধারণা 
করিয়া রাখে। এই সকল ঘটনার তালিকা মানবের স্তিক্ষেত্রে অস্কিত 
থাঁকে এবং যথাসময়ে বুদ্ধি, তাহারা আনন্দজনক ব! দুঃখজনক তাহ! 
পৃথক করিয়া নির্বাচন করে। এইবপে হৃদঘ্লাবেগসকল নিয়ন্ত্রিত ও 
শিক্ষিত হয়। এইরূপে বুদ্ধি ও বিবেকবশে হৃদয়াবেগ সকল স্বভাবতঃ 
বাহ জগতে রাগ, দ্বেষ রূপে (সুথকর বিষয়ে অনুরাগ ও দুঃখজনক বিষয়ে 
: দ্বেষ) প্রকটিত হয়। 
এই প্রকারে ইন্দ্রিয় সকল মনের সহিত, হৃদয়াবেগ সকল বুদ্ধিবৃত্তির 
সহিত এবং ইন্দ্রিয় সকল মহত্বত্বের সহিত অচ্ছেছভাবে সম্বদ্ধ হয় এবং 
মানব তখন কাম-মানসিক ভাবে উপনীত হয়। ইহা! ক্রমাভিবাক্তির 
বর্তষান অবস্থার উপযোগী ৷, 
| মানুষ প্রথমাবস্থায় যাহা! কিছ মধুর তাহাতেই আসক্ত হয় এবং হাহা! 
কিছু বিস্বা্দ তাহাতে বিরক্ত হয়। কিন্তু ভূয়োদশনের সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝিতে 
"য়ে যে, অত্যধিক মিষ্টতাও তিক্তের ন্যায় অরুচিকর ও ছুঃথজনক । তাই 
যথাসময়ে মিতাচারিতা জ্ঞানী ব্যক্তির কামনায় শ্বভাবগত হইয়! যায়। 
প্রথমে যাহা মিষ্ট অনেক স্থলে শেষে তাহাই কটু হইয়া পড়ে ; আবা. 
্বাহী আপাততঃ মধুর বোধ হয়, তাহাই শেষে তিক্ত বলিয়! প্রতীত হয়। 
“যত্তদগ্রে বিষমিব পরিনামেহমুতোপমম, | 
তৎনখং সাত্বিকং প্রাক্তং আত্মবুদ্ধি প্রসাদজং! 
বিষয়েঞ্সিয় সংযোগাৎ যত্তদগ্রেহমৃতোপমম.। 
পরিণামে বিষমিব তৎসখং রাজসংস্বৃতং ॥ 


(গীতা ১৮ অহ ৩৭-৩৮ 





 অগ্রে বিষবৎ শেষে অমৃত্ধ সমান. 7. 
পরম আনন্দকর নাহিক সংশয় ॥ 
বিষয়ে ইন্ত্রিযযোগে আগে যেই সুখ । 
অমুতের যত, কিন্তু শেষে ঘটে দুঃখ 
তাহাই রাজস্‌ হখ জানিহ নিশ্চয় । 

' বুদ্ধিমান সেই সুখে মত নাহি নয় ॥ 


পুনং পুনঃ সুখছুঃখানুভুতির ফলে মানব বিজ্ঞতা লীভ করে ও. 
পরিণামদশী হয় এবং পরিশেষে বিমৃষ্যকারীতা তাহার শ্বভাবসিঙ্ধ 
হ্য়। | 

প্রথম আবেগে হঠাৎ কোনও কার্যে প্রবৃত্ত হইলে অনেক সময়ে 
কুফল উৎপন্ন হয়। ক্রোধাদি রিপুপরতন্ত্র হইলে অনিষ্ঠই ঘটিয়া থাকে । 
সুতরাং বারংবার হ্বদয়াবেগ সংবরণ দ্বারা সহিষুণতা, তিতিক্ষা ও উপরতি 
মন্ুযোর গ্ভাঁবগত হয়। ্‌ 

বুদ্ধি দ্বারা স্ুনিযন্ত্রিত হদয়াবেগসমূহ সদ্গুণে পরিণত হয়। হৃদয়াবেগ 
সকলের ওঁৎকর্ষ সাধন ও সংযমন, মানদ্র চরিত্র গঠনের ও নৈতিক 
উন্নতির মূল এবং তাহার সকল শিক্ষার চরন। রাগ ও দ্বেষকে সুনিয়ঙ্ত্রিত 
ও স্থপথগামী করাই মানুষের ক্রমবিকাশের সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা । যিনি 
ইহাতে কৃতকার্য হন, তাহার মার্জিত হৃদয়াবেগ সকল তাহাকে কর্তব্য 
সাধনে তৎপর করে) তিনি দেশহিতৈষী হন, তিনি জগৎহিতৈবী হন, 
তিনি সর্কজীবের বদ্ধ হন এবং সর্বদৃতে দয়া করেন। তখন প্রেমই 
তাহার হৃদয়ের প্রধান আবেগ এবং সেই প্রেম ক্রমশঃ ম ব্জগতে প্রসারিত 
৪ 


১ ক) রি ৃ | 
হয়। এইলপে যখন তাহার আমিথের প্রাচীর বদ হ হয * এবং হার 
অহস্কারিক বা নিমমানস পরিমাঞজ্জিত হইয়া বিশ্বের মননে বা উচ্চ মানসে 
পরিণত হয়, তখন তাহার হ্থায়াবেগ সকল ইন্িয়বাধা অভিক্রপূর্ব্ক 
বুদ্ধিতত্থে উপনীত হইয়া অন্তরস্থ পরমাস্মার জ্যোতি: জগতে প্রকাশ করে | 
প্রকৃতই তখন আত্ম, বুদ্ধি ও মানস এক হইয়া যায় এবং মানব তখন 
সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরের সাকার প্রতিচ্ছবি হন। ইহাই মাঁনবের জীবন্ত অবস্থা। 

এখন আমরা! বুঝিতে পারিব, কেন নীতিবিজ্ঞান বিশেষভাবে 
হদয়াবেগ সকলের ওৎকর্ষ্য বিধানে তৎপর এবং কেনই বা এই বিজ্ঞান 
ঈশ্বরের আনন্দ ভাবের সহিত সম্বন্ধ । 

সাচার হইতে যে আনন্দ আর কদাচার হইতে যে নিরানন্দের উৎপত্তি 
হয়, তাহ! নানা উপারেই প্রদশিত হইতে পারে ; কিন্ত সে সকলই এক 
যুক্তির প্রকার ভেদ মাত্র। সেই যু্রিটা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, 
একই আত্মা সর্বভূতে বিদ্যমান আছেন, সুতরাং অপরের অনিষ্টাচরণ 
করিলে অবশেষে নিজেরই অনিষ্ট সাধন হয়। 

রতি বলিতেছেন £-- | 

“বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" 








(বৃহদারণ্যক ৫1২৮) 
“ব্রহ্ম বিজ্ঞান ও আনন স্বরূপ” । 


পুনঃ পুনঃ এই ত্রহ্মানন্দের” কথা উক্ত হইয়াছে এবং আনন্দই 
ঝ্রন্গের ম্বরূপ বল! হইয়াছে । ঈশ্বর অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্মার ত্রিবিধ ভাবকে 


ঞ এমনোহি স্বিবিধং প্রোক্তং শুদ্ধবণশু্ধমে চ। 
ছশুদ্ধং কাম সঙ্ষল্পং শুদ্ধং কামবিবর্জিতং ॥ 
মন এব মন্্রষ্যানাং কারণং, বন্ধমোঙ্ যো | 
ঘন্ধায় বিষয়াসক্তং মুক্তং নির্বিিষয়ং স্ম তং ॥” রঃ 
| ্রক্মবিচ্ু উপনিবৎ 





মাছে 1 পার টা ং তাহা 





: বন গাব বা ১ ই 





দিরাজ” অর্থাৎ নিক্ষল ও ধুর অর্থাং পবিত্র বিশেষণে বিশে্িত ক্র | নু 


বারও শ্বরণ। মুগকোপনিষষে সন্তাগ কে ... 


হইয়াছে । সতর।ং কেবল পবিত্র ও সং বস্তু সকলই পন এক 
তাহার আনন্দময় ভাবের অন্কু্প। তাই পবিভ্রতাই, বামন ্প। 


কঠোপনিষদে উক্ত হইয়াছে £-_ 
“তং বিদাচ্ছ মৃতংগ 

“জীবাত্বাকে পবিত্র ও অমর বলিয়া জানিও” ৮০88 

অতএব পবিত্রতা ও আনন্দ জীবাত্মার স্বভাবসিন্ধ ও তাহা হইতে 
অভেদ, কারণ একত্বই পবিত্রতা এবং একত্বের অন্ুভূতিই আননোর 
অনুভূতি । 

প্রত্যেক জীবাত্মা পরমাত্বারইই অংশ ও তদৃভাবদ্বিত বলিয়। স্বতন্ত্র 
দেহস্থ থাকিয়াও অপরাপর দেহস্থ পরমাত্মার সহিত মিলিত হইতে সতত 
সচেষ্ট। এই মিলনের পরমানন্দের জন্য জীবাত্মার মিলনেচ্ছা৷ একাস্ত 
স্বাভাবিক এবং মিলন সংঘটিত হইলে অব্যয় সুখোৎপত্ডি হয় । এ বিষয়ে 
পরম্পর বিভিন্ন হইলেও, সুখাকাহ! সম্বদ্ধে তাহার! সকলে সমভাবাপন্ন। 
অবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই আনন্দের জন্য লালায়িত। তাহারা 
নানা উপায়ে স্ুখান্থেষ্ণ করে বটে, কিন্ত সকলেই সুখের অন্বেষণ করে । 
দেহাবরণে অস্ধ সয় জীবাত্মা প্রায়ই মন্দটা বাছিয়। লয় বটে, কিন্তু তাহার 
নির্বাচণের উর্রেন্ত সর্বদাই এক মুখাভিলাষ। জীবাত্বা জন্ম জন্মাস্তরে 
কেবল এক সুখান্বেষণে ব্যস্ত । ইহাই তাহার -মৃখ্য উদ্দেশ্র) ইহাই 
তাহার চির লক্ষ্য। দেযে কষ্টকর কাধ্য করে, তাহা কেবল অধিকতয় 
আনন্দ লাভের উদোষ্তে করিয়। থাকে। সেযেছুঃখ ও কষ্ট সহা করে,. 


808২) 


সে কেবল তাহাদের ফলে ছুখ ও আনন্দ পাইবে বলিয়া! করে । আননাই 
তাহার একমাত্র লক্ষ্য ; অপর সকলই সেই উদ্দেশ্য সাধনের উপায়মাত্র। 
মানব পরমানন্দের অধিকারী হইবার জন্যই চিরজীবন অর্ববত্য।গী হইয়া 
কঠোর তপন্তাচরণ করে। এক কথায় জীবের ক্রমাভিব্যক্তি আনন্দের 
অন্বেষণ মাত্র। বারংবার নিক্ষল হইয়াও অক্লান্ত অধ্যবসায় সহকারে 
মানব এই অন্বেষণে নিযুক্ত থাঁকে এবং শেষে বুবিতে পারে যে পবিত্রতা, 
প্রস্ঞ। ওআনন্দ তিনিই এক ও অবিভাজ্য। তখন তাহার শান্তিলাভ 
হয় কারণ পবিভ্রতা, প্রজ্ঞা ও আনন্দ অর্থাৎ সচ্চিদ্বানন্দই ঈশ্বরের স্বরূপ । 
অতএব দেখ গেল যে নীতিবিজ্ঞান ব৷ নীতিশান্ত্র আমাদিগকে সর্ধোচ্চ 
ধন্মমার্গে লইয়! ঘাঁয় ও সর্বোচ্চ সত্যের উপলদ্ধি করাইয়া দেয় এবং যখন 
নীতিশান্ত্র চরম উদ্দেস্তে উপনীত হয়, তখন নীতি আর ধর্মের কোন পার্থক্য 
থাকে না--তখন নীতিই ধন্মী এবং ধর্মই নীতি উভয়েরই চরম লক্ষ্য 
ঈশ্বর ও তশ্বরিক জীবন। তাই হিন্দু নীতিবিজ্ঞান হিন্ুধন্মের একটা অঙ্গ 
মাত্র এবং তাহাদিগকে পৃথক করিতে পারা যায় না। 





সপ্তম অধ্যায়। 
বাক্তগ গুণ। 


পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে সর্বভতের মধ্যে পরম্পরাম্থকৃল অর্থাৎ 
সহানুভূতি ও গ্রীতির সম্বন্ধ গ্রতিষ্ঠা করাই নীতিবিজ্ঞানের উদ্দেস্ত। এই 
সম্ব্ধ দ্বিবিধঃ- প্রথমতঃ সর্কভৃতের পরস্পর অশেষ প্রকার সম্ঘ্ধ; 
ছিতীয়তঃ জীবাম্বার সহিত নিজ উপাধিগণের সব্বন্ধ। শান্তর শিক্ষা দিতিছেন 
যে মানবদেহ নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট ও .সপ্তকোষময়।* আপাততঃ 


আমাদের নিয়কোষ চতুষ্টয়ের অর্থাৎ (১) অন্নময়কোষ ব| স্থৃলদেহ যাহাতে 
প্রাণবায়ুর ক্রিয়া হয়; (২) কামময়কে।ষ যাহাতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের (চক্ষু, 
কর্ণ, নাসিক!, জিহবা, ত্বক) মূলশক্তি নিহিত থাকে ;0৩) মনোময় কোষ 
(8) বুন্ধিময় বা আনন্দময় কোষ এই চারটার কথা মনে রাখিনেই হইবে। 
বর্তমান যুগের নীতিবিজ্ঞান কেবল অন্নময়, কামময় ও মনোময় কোষের 
সহিত সংগ্িষ্ট। কারণ বুদ্ধি বা আননময় কোষে উপনীত হইলে, মানু 
আর মান্ুব থাকে না, খরশ্বরিক ভাব প্রাপ্ত হয় এবং তখন লৌকিক নীতি- 
বিজ্ঞানের সীমার অতীত হয়। 

এই কারণে মনুষ্যের নিয্কোষত্রয় ও তদগ্রাহ্থ বিষয় সমুহই নীতি- 
বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে জীবাম্মা সকল 
পাচ শ্রেণীতে বিভক্ত যথাঃ__দেবগণ, পিতৃগণ, খধিগণ, নরগণ ও. ছু 
সামান্য অর্থাৎ মানবের নিয়স্ত সর্বপ্রকার জীব। 


সপে পাকা 


* এসন্বন্ধে এই গ্রন্থের প্রথমাংশের শেষ পৃষ্ঠার তালিকা] দেখ। 


5 ০ রিচি ্ শপ শি 


0) 


অতএব মানবের প্রথয করবা নিজ দেহের ৷ কোষ দ সমন্ধে) ঞ্ | 

ভৎপরে উত্ত পর্চবিধ জীবায়া সম্বন্ধে। 
জীবাত্মার সহিত ম্পর্ একমরে মি) 

আনিতে নিন নি তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া! সম্পূর্ণরূপে জীবাস্মার 
'অনুগামী ও উপযোগী করিতে পারিলে, তবে ইহা পরমাত্মার জীবনের 
বিকাশ সাধনক্ষম উপাধিতে পরিণত হইবে। 

সমগ্র বিশ্বকে জীবাত্মার সহিত একন্রে আনিতে পারিলে ( অর্থাৎ 
 সর্কভুতে * লমদশী হইলে__সর্ধভূতে এক পরমাস্মাকে সমস্জ্রবে বিরাজিত 
দেখিতে পারিলে ), প্রশ্বরিক জীবন মানবহ্বদয়স্থ আত্মার কেন্দ্রের 
মধ্য দিয়া সমস্ত বিশ্বে প্রবাহিত হইতে থাকে । তখন মানব ত্রীশ্বরিক 
বিধির অর্থাৎ ঈশ্বরেচ্ছার সহিত একাত্ম হইয়' থাকেন--তখন তিনি 
ভগবত্বাণী ঝ প্রণবের বিকাশ স্বন্ধপ হন ইহাই মানবের চরম লক্ষ্য 
এবং এই উদ্দেশ্ত সাধনে সকলকে তৎপর হওয়া উচিত। নীতিশান্ত 
আমাদিগকে সেই লক্ষ্য পথে লইয়া যায়। 

এইবারে মন্থুষ্যেরে উপাধি সমূহের ওৎকর্ষ্য বিধান সম্বন্ধে 
'আলোচনা কর। যাইবে। 

প্রথম স্থল শরীর--দ্েহকে পরিষ্কার ও সুস্থ রাখা আবশ্টুক | 
শুদ্ধাচার ও লুস্থদেহ মানব্জীবনের মীধুধ্য ও পারিপাট্যের সহিত সম্বন্ধ: 
_ দেহ সুস্থ ও পবিত্র থাকিলে, সকল কাধ্য সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে 
. এবং মানব প্রফুল ও স্থন্দর থাকে । পীড়িত ব্যক্তির মন অসুস্থ, সুতরাং 
সকল কাধ্যে মনোযোগ দিতে পারে না। অধিকস্ত দেহের একটী কোষ 
_ অনুস্থ হইলে অপর কোষ সমূহকেও অন্নস্থ করে। | 





ডি “জর্ববভূতস্থ মাত্সানং সর্ববভূতানি চাক্সনি। 
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ববজ্র সমদর্শন?” | 


৫৯), 


সক আহাম খারা দেহ করা কর্ম কারণ া্্য রক্তে 
পরিণত হইলেও, তাহার ক চৌন্বক্যাদি " শুণ সমূহ ( 815876৮৩ 10 ০12০ পা 
৮৩৪) তাহাতে থাকে এবং ইনি ও ও মনে তদহরূপ শক্তি উৎপাদন ক করে রে? টা 
নীতা বলিতেছেনঃ__- 
আয়ুঃ সত্ববলারোগ্য হৃখশ্রীতি বিবর্ধনাঃ | 
রস্ঠাঃ স্িষ্কাঃ স্থিয়াহদা? আহারাঃ সাত্বিক প্রিয়াঃ। 
কটক্স লবণাত্ম্চ তীক্ষুক্ষ বিদাহিনঃ। 
আহার রাজসন্তেষ্টা দুঃঘশোকাময় প্রদাঃ॥ 
যাতঘামং গতরসং পৃতি পর্যাফিতঞ্চ ঘ। 
উচ্ছিষ্টমপি চাসেধ্যং ভোজনং তাষস প্রিয়ং | 
(গীতা ১৭ অং) 
আয়ুঃ সত্ব বলাযোগা সখ শ্রীতিকর। | 
স্থিষ্ণ রসপক্ত জদা সাত্বিক আহার 1 
অতিকটু অতিঅন্ন অতান্ত লবগ। 
অতি উষ্ণ অতি তীক্ষ (মরিচ যেমন )॥ 
অতিরুক্ষ বিদাহ্‌ক দ্রবা সব আর। 
দুঃখ শোকবাধিমূল রাজস আহার | 
অতীত প্রহরকাল (হয়েছে শীতল)। 
রসহীন পর্য সিত ড্রবা হীন বল॥ 
হৃগন্ধ উচ্ছি্ট আর অমেধা ভোজন । 
প্রিয় জ্ঞান করে সদা তামসিক'জন॥ 


সত্বাধিকা দ্বারা জীব উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং সত্বগ্ু হইতেই 
সন্তাবের উদ্রেক হয়। | 

দ্বিতীয়তঃ হুক্ষ শরীর-_ইন্জিয় সকল বহুজস্মের সংস্কারবশে রাজদিক 
পাশব প্রবদ্ধি নিচয় ছারা পরিচালিত হইয়া থাকে । সুতরাং ইহ : 





একান্ত রিনা | সদ পরবণাদি ছি ব্যাপার রং বগ্তই করিতে 
হইবে কিনতু ইনদিয়ভোগ্য বিষয় সমূহে রাগ, দ্বেষ পরিহার করা, আবন$ঠক। 
আমাদের সকলকেই অবশ্ ইন্রিয় ক্রিয়া করিতে হইবে কিন্ত তাহ. বলিয়া 
নিজ নিজ বাগ দ্বেষ € 1069৪ 2170 37975৩9 ) দ্বার! সেই ক্রিদ্না সকলকে 
বিকৃত করা উচিত নহে। এই রাঁগছেষক্নিত ইন্দরিয়বিকারই বাহাজগতের 
সহিত আমাদের বৈষম্যের মূল। প্রত্যেক মনুষ্য নিজ রাগ, দ্বেষ ছারা 
একটা করিয়া (মনোময় ) নিজ জগত নিম্াণ করে। এই স্বরুচিন্ষ্ 
(মেনোময় ) জগৎগুলি পরস্পর পৃথক এবং সকলেই ঈশ্বরের প্রকৃত 
জগৎ হইতে ভিন্ন নিজ নিজ রাগদ্ধেববশে-_আমিত্বের মোহময় 
রঞ্জানে--এবং রজোগুণের বিক্ষেপশক্তিবশে অন্ধ হইয়া! মানুষ জগতের বিধি 
অর্থাৎ ভগবৎবাণী বুঝিতে পারে না। 
এইজন্য মনকে ইন্জরিয়গণের অবীন হইতে দেওয়া উচিত নয়। প্রত্যুত 

বিবেক বা হিতাহিত জ্ঞান দ্বারা মনকে পরিচালিত করা কর্তব্য এবং 
ইন্্রিয়গণক্ষে সংযত কর! একাস্ত বিধেয়। 

. ই্জিয় সমুদয়, জ্ঞানেস্কিয় ও কর্মেন্রিয়। এই ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত । 
 কম্মেনডিয় সকল স্থূল শরীরে অধিষ্ঠিত। ভ্ঞানেক্চিয়ের দ্বারগুলি স্থূল শরীরস্থ 
হইলেও আদল ইপ্দিক্ সমূহ মানবের সুক্ম দেহে অবস্থিত। ইন্দ্রিয় দ্বারা 
বিষয় গ্রহণে কিছু দোষ নাই? তজ্জনিত রাগ ও দ্বেষই দোষ, রাগ ও 
 গ্বেষই মানবকে অসহায়বৎ পরিচালিত করে এবং কর্মোক্ঘয় গণকে 
তাহারা স্ব স্ব বৃত্তি চরিতার্থতাঁর জন্য নিয়োজিত করে । 

ইন্জিযাস্তন্দিয়সার্ধেরাগম্ছেষৌ ব্যবস্থিতৌ। 
তয়োনবশমাগচ্ছেতোহ্যন্থ পক্ধিপন্থিনৌ ॥ | 
. (গীতা ৩ অঃ ৩৪ ) 


(৮) 


ইন্জিয় ি থাহে ইত 
স্থেষ কিন্বা জন্গরাগ । 
ভাদের অধীন হবেনাকখন 


ছুই (ই) মোক্ষ প্রতিকূল ॥ হী 
ই বি রাগ ও দ্বেষ, আসক্তি ও বিরক্তি লইয়াই ম্ুখোর ্ 





সর্বপ্রকার বাসনার উৎপত্তি । হ্বধয়াবেগ হইতেই বাসনার উৎপত্তি। 


বাসনা বা হৃদয়াবেগকে সংযত ও পবিত্র করা মানবের একান্ত কর্তব্য। 
আসক্তি বা রাগকে সার্বজনীন অনুরাগে পরিণত করিতে হইবে। ব্যক্তিগত 
ব্ষরে অর্থাৎ কোন জীব বা জীবসমষ্টি সম্বন্ধে কোন প্রকার দ্বেষ বা বিরক্তি 
র।থিবে না; প্রাকৃতিক বিধি ব| ঈশ্ববে হ্াথিবোধি প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে কেবল 
মানদিক দ্বেষ রাঁথিবে। অর্থাৎ পাঁপাকে দ্বণা বা দ্বেষ করিবে না ( বরং 
অন্ঞতানিবন্ধন সত্য পথ ভ্রষ্ট হইয়াছে বলিয়া তাহাকে অনুকম্পা করিবে 
এবং জ্যেষ্ট ভ্রাতা যেমন কনিষ্ঠ ভ্রাতা অজ্ঞতার দরুণ বিরক্ত না হইয়া 
আরও অধিক ভালবাদার সহিত তাহাকে শিক্ষা দেন, সেইরূপ অধিকতর 
যত্্ের সঠিত তাহার অজ্ঞান ঝা মোহ নিরাকরণে চেষ্টা করিবে) কিন্তু 
পাপকে দ্বেধ করিবে অর্থ/ৎ পাপ প্ররৃত্তিকে মনে আপিতে ধিবে না। 
এরূপ করিলে আর পাপ প্রবৃ্তির দ্বেষ নিবন্ধন তোমার সার্কাজনীন প্রেমের 
ক্রটী হইবে নাঁ। তাহা হইলে পাপ প্রবৃত্তি বঙ্জন জন্য তোমার মনে 
পবিত্রতা বন্ধমূল হইবে অথচ পাপীর প্রতি প্রেমের ক্রুটী হইবে না। 

মন ইন্দ্রিয় সহযোগে রাজদিক ভাব প্রাপ্ত হয় এবং বুদ্ধির সহযোগে 
সাস্বিক ভাব লাভ করে। বর্তমান সময়ে গ্রায় সকলেরই মন রাজস- 
ভাবাপন্ন। অতএব সকলেরই মনকে সত্ততাবাপন্ন করিতে য্রবান হওক 
উচিত। রাগ ও দ্বেষ এই ছুইটা মনের আঁবজ্জন। ; এই ছুইটাকে বিতাড়িত 
করিতে পাধিরে হন পবিত্র ও স্বচ্ছ হত্ু। | 


প্ 


টে ৫৮ 2 

সনের জার নিজ হা পপর ও ধাবিত 
হইতে চাহে এবং থে ক্ষণে বিভির বিষয়ে বিক্ষিপ্ত হওয়ায় ছিববিশেহে রঃ 
'ভাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখা ছুরূহ হয়। শাস্ত্রে উপমাস্থলে কথিত আছে 
যে, দশেক্জিযরূপ দশটা ছূ্বার অশ্ব মনোরূপ রথকে এককালে দশটা বিভিন্ন 
দিকে আকর্ষণ করিতেছে; কাজেই রথ স্থির লক্ষ্য হইয়া কোনও নির্দিষ্ট 
দিকে যাইতে পারে না। এই বিক্ষেপ দূর করা চাই; কেন 
ন। মনের : একাগ্রতা আধন ব্যতিরেকে কোন কাধ্যই সুসম্পন্ন 
হয় না। 

মনের রাগ ঘ্বেষরূপ আবর্জনা ও বিক্ষেপপ্রবণত৷ বিদুরিত হইলে 
মন সত্বপ্রধান হয়। তথন আত্মা তাহাতে অর্থাৎ মনে প্রতিভাত 
হন এবং সর্ধভূতে সমদৃষ্টি দ্বারা আনন্দের উদয় হয়। তখনই প্রশ্বারিক 
বিধির (10110 ) সহিত একপ্রাণতা আসে এবং সার্বজনীন প্রেমের 
আবির্ভাব হয়। 

চিন্তবিক্ষেপ নিরোধ করিবার প্রথম উপাঁয়। মনকে বাহা বিষয়ের 
চিন্তা হইতে বিরত করিয়া আধ্যাত্মিক চিন্তার নিযুক্ত করা। 
নানা সত্যের আলোচন! ছার আমাধিগকে মূল সত্যের অনুসন্ধান 
করিতে হইবে | এইবূপ করিতে করিতে আমরা সেই অনস্ত অদ্বয় 
সত্যে অর্থাৎ সত্যময় ঈশ্বরে উপনীত হইতে পারিব এবং সং্বক্বগ 
শ্বরকে দৃঢ় ধারণা করিতে পারিব। তখন আমরা সমস্ত ব্রঙ্গাগুকে 
এক ঈশ্বরের বিকাশ ও তারা অনুপ্রাণিত বলিয়া! বুঝিতে পারিব ; 
সকল ক্য্যই তাহার কার্য ও সকল বিধিই তাহার বিধি বলিয়া 
উপলব্ধি করিব তখন বন্থত্ জ্ঞান দূর হইবে এবং ভেদ জ্ঞানের তিরো- 
ভাবের সহিত সর্ধ্র সাম্যভাব প্রতিষ্টিত হইবে। | 





নিক 


মনের শিক্ষা মদকে ্শীভৃত করাই মনুযোর আধ ও লক 8 
ভংপরে বাক্যের ও কার্ধ্যের অর্থাৎ কর্পেক্ত্রিয় লকলের সংঘম করিতে. 
হইবে। সেই সঙ্গে সঙ্গে স্থল দেহ ও তাহার কোধনিচয়কে উপেক্জা করিতে ০ 
চলিবে না) প্রত্যুত তাহাদিগকেও পরস্পর মহকুল ৫ ৫ মনের আলরাক্ারী ্ 
করিতে হুইবে। : 


যে সকল গুণের উন্মেষ আঁবন্তক, তন্মধ্যে কতিপন্ন মনু দশাদ বে রি 
নির্দিষ্ট আছে £-- 









*ৃতিঃক্ষবা দমোহস্তের ং শৌচমিন্িয় নিষ্রহঃ | 
ধাবি দ)] সতামক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণং” | 
(হন্থু ৬:৯২) 
ক্ষমা, সহিফুতা, আর ইন্দ্রিয় শাসন । 
শুদ্ধাচার নিলেভিতা, মনের সংঘয ॥ 
বুদ্ধি, বিদ্যা, ক্রোধতরাগ, আর সতাপণ। 
এই দশ হয় ভবে ধন্মের লক্ষণ ॥ 


সন্তত্র সংক্ষেপে মন্থ তাহাই বলিতেছেন: 
“অহিংস সতামন্ডেয়ং শৌচমিল্দিয় নিগ্রহঃ | 
এতং সামাসিকং ধর্শং চাতুর্ববণে। ব্রবীগান্থৃত | 


(বু ১০1৬৬) 
অহিংসা, অন্যের, সত্ব, ইন্দ্রিয় সংযষ। 
"আর পবিত্রতা, সর্ব বর্ণের ধরম ॥ 


শ্রমস্তগবৎগীতায় এই সাত্বিক ধর্দ লক্ষণ বিস্ৃতরূপে বর্ণিত হুইয়াছে। 
যথাঃ 
অভয়ং সহসংশুদ্ধিজ্ঞান ঘোগ ব্যবস্থিষ্তিঃ 
ছানং দমস্চ বন্ধন স্বাধ্যয় স্তুপ আঙবং॥ 


€(*০ ) 
অহিংসা সত্যামক্রোধন্তাঁগঃ শান্তিরগৈশ্ুনং। 
দয়া ভুতেঘলোলুপ্তং মাদ বং হ্‌।রচাপলং | 
ভেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা । 
ভবস্তি সম্পদং দৈবী মভিজাতস্য ভারত 11 
( গীতা ১৬ শ অঃ) 
(ইহার বাঙ্গালা অনুবাদ চতুর্থ অধ্যায়ে দেখ ) 
ঘি ইহার মধ্যে কতকগুলি পুর্বববিবৃত তিন শ্রেণীর গুণের কোনও 
না কোন শ্রেণীর অন্তভু্ত+ তাহা হইলেও ইহারা প্রায় সকলেই 
ভীবাম্মার প্রেমাবেগের বিকাশ আত্মগত গুণ-তীহার প্রেমভাব 
বিকাশের, স্বভাবের সাম্যতা বিধানের ও প্রবৃত্তি সংঘমনের উপায়। 
সতযনিষ্ঠার একান্ত প্রয়োদ্রনীতা সষ্ধে ইতঃপূর্ব্বে যথেষ্টই আলো- 
চন! করা হইয়াছে । সত্যবাদিতা, সততা, খুতা ও ন্যায়পরতা 
প্রভৃতি ইহারই ভাঁবাস্তর মা্র। “সত্যছেব জয়তে নাঁবৃতং” “সত্যাৎ 
নান্তি পরো ধর্ম” “এছ জগ্ড সচাকি কোঁসরি” ইত্য।দি সুত্রবচনে 
সত্যনিষ্টার নিরতিশয় প্রীধান্য সর্ব্কালে প্রতিষ্ঠিত আছে। 
রঃ সর্বপ্রকার মানসিক প্রবৃত্তির, সকল বাসনার ও দৈহিক ক্রিয়ার 
. মন অর্থাৎ, সর্বতোভাবে তাহাদিগকে আম্মার ইচ্ছাীন কলার 
. নাম: “দম” বা আত্মসংঘম। সংযমী মানব জানেন যে, তিনি আস্মা 
এবং বিভু) এবং সু, সুক্ম উপাধিসকল তৎপরিচালিত যন্ত্র মাত্র-_তাহার 
: আজ্ঞীকারী বাহন মাত্র। অঙ্থারোহীর যেমন অশ্বের উপর আত্মা- 
. ভিমান হয় না_অঙ্থই তিনি, তিনিই অশ্ব অর্থাৎ অস্বে ও তাহাতে 
 অডেঘ এরূপ মনে করেন নাঁ_সেইরূপ সংযমীর কখনও দেহাস্্াভিমান 
হু নাঁ_দেহই তিনি, তিনিই দেহ অর্থাৎ দেহে ও সহায় অভেদ 
. এবপ মনে করেন না। প্রত্যুত তিনি জানেন যে, দেহ তীহার 


$ 


(৬১ ) 


বাহন, আর তিনি দেহের আরোহী ও প্রতু। অশ্বারোহী ঘেমন 
অশ্বকে আপন ইচ্ছায় পরিচালিত করেন, আত্মাও তদ্রুপ দেহকে যথেচ্ছা 
পরিচালিত করিবেন। আরোহী যেমন অঙ্বের প্রভু ও চালক, আত্মা 
তদ্রুপ দেহের প্রভূ ও চালক । অশ্বকে সুনিযন্্রত না করিতে পারিলে 
যেরূপ আরোহীর বিপদ অবশীস্তাবী, তদ্দপ দেহকে স্ববশে রাখিতে না 
পাঁরিলে মানবের বিপদ অবশাস্তাবী। এই জন্য পণ্ডিতের সদশ্থের 
আরোহী ও ছৃষ্টা্বের আরোহীর সহিত সংযণী ও অসংযমীর তুলন! 
পুনঃ পুনঃ করিয়াছেন। স্তুপুটু অশ্বারোহী যেরূপ সুশিক্ষিত অস্বে অরো- 
হণপূর্বক নিজ ইচ্ছামত গমন করিতে পারেন অর্থাৎ কখনও ধীরে, 
কখনও জ্রতভাবে নিজ গন্তব্য স্থানে স্বেচ্ছাক্রমে যাইতে পারেন, সংযমীও 
সেইরূপ দেহমনেক্রিয় স্বেচ্ছায় পরিচালিত করিয়া পুরুষার্থ সাধনে সম্র্থ 
হন | 
আঁ্মস্যমই নৈতিক উন্নতি মূলোপায় বলিয়া শীন্তকারেরা পুনঃ 
পুনঃ এই বিষয়ের উপদেশ দিয়াছেন। ভগবান মন ইহার অত্যাবশ্য- 
কীয়তার কথা বলিয়া! পরে উপদেশ পিতেছেন যে কর্মের তিনটা উৎপত্তি 
কারণ আছে এবং তাহার প্রত্যেকটাকে শ্ববশে আনা আবশ্যক : 
“কর্দ যনোবাদেগহ সম্তবং” ৃ ২ 
এই মন, বাক্‌ ও দেহের সংযম সাধনই সিদ্ধি একমাত্র উপান়্ ধা... 
বাদ্দণোহয় মনোদণ্ঃ কায়দগুস্ততৈর ঢ। ই 2 
বাস্বেতে নিহিতা বুদ ত্রিদণতীতি উচাতে ॥ 
ভ্রিদগুমেতন্লিক্ষিপ্য সর্ববভূতেযু যানবঃ| 
কাষ জ্োধৌ সংহম্য ততঃ সিদ্ধিং নিগচ্ছতি ।” টি 
(হু ১৭1১৩... 


6 
: বাকৃদ, বনোদণড, কায়দণ্ড আর । 
: বুদ্ধিতে নিহিত খার সমাক প্রকার 
তিনিই ত্রিদণ্তী ইহা শাস্ত্রের লিখন। 
নহে হস্তে দওধর] ওধু বিড়ম্বন || 
সর্বভৃত মধ্যে থাকি (এই) ভ্রিদও্ শাসন। 
করেন গ্রহণ, (আর )কান ক্রোধের দমল || 
 তাহারই ত্রিদগুফলে সিদ্ধি লাভ হয়। 
শাস্ত্রের বচন কত অনাথ] না হয়।। 
এই ত্রিবিধ সংযম মধ্যে মনঃ সংযমই সর্ধ্বাপেক্ষা কঠিন ও সর্কপ্রধান, 
রণ বাক্য ও দৈহিক কাধ্য মানস পরতন্ত্র। মনত আরও বলিতেছেন £__ 
০ “মনে! বিদ্যাৎ গ্রবর্তকং” 
(মন, ৪) 
মনকেই সর্ববিষয়ে প্রবর্তক বলিয়া জানিবে। মনকে বশে আনিতে 
[রিলে আর সকলই বশীভূত হয়।' কিন্তু মন অত্যন্ত চঞ্চল; তাহাঁকে 
গায়ত্ব কর! নিতাস্ত ছুরুহ। পাঁচ হাঁজার বৎসর পূর্বে অজ্জুন শ্রীকুষ্ণকে 
এই সমস্যা জানাইয়াছিলেন £-- 
চঞ্চলং হি মনঃ কৃ প্রমাথি বলবদ্দ ঢং। 
তত্যাহং নিগ্রহং মন্তে বায়োরিব হুুদ্ধরং | 
| (গীতা ৬1৩৪) 
প্রমাথী, চঞ্চল, অতি বলবান, মন । 
গেহেন্দ্িয়-ক্ষোভ-কর না মানে বারণ | 
বায়ুসম দেখি তার নিগ্রহ হন্তুর। 
কেমনে দন তার করে বল নর |। | 
ভগবান এই প্রশ্নের যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা ভিন্ন উহার আর 
দ্বিতীয় উত্তর নাই :-_ 


অসংশয়ং ষহাবাহো মনো ছুলি গ্রহং চলং। 
অভ্য।সেন তু কৌন্তেয় বৈরাগোন চণৃহাতে। 

| (গীতা 1৩৫) এ 

স্থনিশ্চয় মহাবাছ মন দুর্নিবাব। ৃ 

চঞ্চল হলেও আছে উপায় তাহার ॥ 

কেবল অভাদ যোগ করহ্‌ আশ্রয়। 

বৈরাগা সহায়ে বশ হইবে নিশ্চয় ।। 


অধ্যবসায় সহকারে সংযম অভ্যাস করিতে করিতে এই দুর্দম মন ও 
সম্পূর্ণ সযত হয়। ইহা ভগবদ্বাক্য ) সুতরাং হতাশ হইযার কারণ নাই। 
মন সংযত না হইলে মানব কখনও সুখী হইতে পারে না। ভগবান 
আরও বলিয়াছেন £-- 

“যতো যতো নিশ্চবতি মনশ্চঞ্চল মস্থিরং | 
ততস্ততো নিয়মেতদাত্মনোৰ বশং নয়েখ॥ 
অস্থির চঞ্চল মন যথা যথা যাবে। 

তথা হতে আনি পুনঃ আত্মায় বসাবে ॥ 


এইরূপে ঘত্ব করিলে নিশ্চয়ই মন সংযত হইয়া স্ুখোৎপাদন করিবে । 
কাঁরণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সুথকে মানস তপদ্যার অঙ্গ বলিয়াছেন £-- 


“মন: প্রসাদ: সৌম্যত্বং মৌনমাত্ম বিনিগ্রহ্থঃ| 

ভাব সংশুদ্ধি রিতোতন্বপো মানসমুচ 1৩" ॥ 

(গীত1 ১৭১৬) 
সৌম্যভাব, বাক্যতাগ, ইন্রিয় দমন ॥ | 
ভিতের প্রপাদঃ মনোভাববিশোধন ॥ 
এই পঞ্চ সাধনায় রত যেই হয়। 
মানসিক তপস্কার ভাহে পরিচ্বঃ 


0108১ 
কিন্ত বাসনা সকল মানবকে সর্বাপেক্ষা অধিক বিচলিত ও বিব্রন্ত * 
প। কামনা চিরবর্ধমান, চির অতৃপ্ত । বন্তরতঃ উপভোগে কামনার আগুণ 
গুণ জলিয়! উঠে। 


“ন জাতু কামঃ কামনামুপভোগেন শামাতি। 
হুবিষা কৃষ্ণবন্কেৰ ভূয় এবাভিবদ্ধতে ॥” 
( মহ ২৯৪) 
কামাবস্ত্র উপভোগে কান শান্ত নয়। 
অগ্নি যথা ঘ্বত পেলে আরও বুদ্ধি হয় 
ইন্দ্রিয় সংযম সাধনে মনের সহায়ত! প্রয়োজন) নচেৎ সংযম চেষ্টায় 
কবল চাঞ্চল্য ও অশান্তির উদয় হইবে। কিরূপে মনের সাহায্যে 
ইক্ট্িয় সংযত হয়, তাহা ম।নবকে শিক্ষা করিতে হইবে, কারণ 
মনম্চাঞ্চল্যের প্রলোভন সকল ইন্দ্রিয় পথেই আসিয়া মনকে আক্রমণ 
করে। 
গ্রত্যেক ইন্দ্ি্কেই বিশেষ ভাবে সংযত করা আবশ্তক। যেহেতু 
একটা ইন্দ্িযও যদি. অসংঘত থাকে, তাহা হইলেই মনকে উচ্ছৃঙ্খল 
করিবেঃ-- 
“ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং ষম্মনোহহৃবিধীয়তে । 
তদম্য হরতি প্রজ্ঞং বাযুনাবস্িবাস্তসি ॥” 
| ৃ (গীতা ২৬৭) 
বিষয় নিরত ইন্দ্রিয় সবার 
একটাও হলে মনের অবশ; 
একাই নিশ্টয় ডূবাইয়া দেয় 
যানবের জান, (ইথে দাই আন) 
বাযুষথা জলে তরণী ভুবায়, 
(নাবিক প্রত হলে) 


€ ৬৫) 


একটা মাত্রও ইন্দ্রিয় অবশ হইলে মানবের যে কি ছুর্দশ! হয়, তাহা 
ভগবান মনু সুন্দর উপম৷ দ্বারা বুঝাইয়াছেন: __ 
"ইন্তরিয়াণাং তু সর্বেষাং যদোকং ক্রতীলিয়ং | 
ততোইস্ত ক্ষরতি প্রজ্ঞানুতে: পাদাদিবোদকং &” 
(মন ২৯৯) 
ইন্দিয়গণের  একটীও ষদি 
মনের অবশ হয়। 
ভিল্তি ছিন্্র দিনা) জলের মতন 
ক্রমে জান হরে লয় 11 
ইন্দ্রিয়মকল মনের ছিদ্রন্ব্প। ভিন্তির একটী মাত্র ছিদ্র দিয়! 
ক্রমশঃ যেমন সমুদয় জল বাহির হইয়া যায়, তদ্রুপ একমাত্র অসংযত 
 ইন্দিয় ছিদ্রে মানবের সমস্ত প্রজ্ঞ। ক্ষরণ হইয়া থাকে । 
অতএব অগ্থে মনকে সংযত করিয়া তদ্বারা ইন্জ্রিরগ্রাম সংযত করিতে 
হইবে । তজ্জন্য কঠোপনিষদে মনকে অশ্বরশ্মি (লাগাম) ব্ল! হইয়াছে, 
কারণ এই রশ্মির সাহাব্যে ( দেহরথের ) বৃদ্ধিরূপ সারথী ইন্দিয়রূপ অশ্ব- 
গণকে পরিচালিত করে £- 
“আহ নং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব ;। 
বুদ্ধিং ড সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেবচ || 
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহু বিবয়ান্তেযু গোচরান্‌। 
আত্েক্্িয় মনোযুক্তং ভোক্েত্যাছয নীধিণঃ | 
ষল্্রবিজ্ঞানবাণ ভবত্যায়ক্তেন মনসা সদা! | 
তন্তেন্তিয়াণাবন্টানি ছৃষ্টাস্বা ইব সারথে ॥ 
যন্ত বিজ্ঞান্নবান ভবতি যুক্তেন মনসা! সদ! 
তশ্তেন্ট্রিয়াণি বশ্ঠানি সাশ্বা ইব সারথেঃ | 
কঃ ক ক ০ 
বিজ্ঞান সারবির্যন্ত যনঃপ্রগ্রহবান্রঃ | 
মোহ্ধ্বনঃ পারমাপ্পোতি তদ্বিফ! পরমং পদং” | 
( কধোপ৩৬--৯ ) 
€ 


০৯৯) 

_ আত্মাকে জানিবে রথী রথ সে শরীর। 
বুদ্ধিই সারধী তাহে রশ্মি মন স্থির ॥ 
অশ সে ইন্জিয়য় বিষয়ে ভ্রমণ | 
মনেন্্িয় যুক্ত জীব ভুঙ্জে অনুক্ষণ | 
অবোধ যে জন যার অসংযত মন। 
বশেতে রাখিতে নারে সে ইন্দ্রিয়গণ || 
সারথির হাতে যথা ছুষ্ট অশ্বগণ। 
চঞ্চল ইন্দ্রিয় সব ফিরে অনথক্ষণ |! 
বুদ্ধিমান লোক সদা সুসংযত মনে । 
ইন্সিয় সকলে বশ করে সযতনে | 
সদশ্ব সারথী হাতে সদা ইচ্ছামত। 
ঈঙ্গিতে চালিত হয়ে ফিরে অবিরত ॥ 
গং ঠঁ রং সঃ 
বিজ্ঞান সারখী যার মন বলগা হয়। 
বিষ্ণুর পরম পদ লভে সে নিশ্চয় | 

ভগবান মনও এই উপমাঁর ব্যবহার করিয়াছেন £-_ 
“ইন্জ্িয়াণাং বিচরতাং বিষয়েঘপহারিবু। 


সংযমে যত্বুমাতিষ্ঠেৎ বিদযান যন্তেব বাজিনাং ॥৮ 
(মনু ২৮৮) 
ইল্জিয়নিচয় করে বিচরণ 
যনোহারি সব বিষয় মাবারে। 
যন্তা যথা করে. বাজিরে দমন 
জানীজনে তথা দমে তাসবারে। 
পঞ্চ জানেন্ছ্িয় ও পঞ্চ কর্মন্্িয়ের বলা করিয়া, পরে মনু বলিতে- 
ছেন, যে উহাদের দমন মনঃসং্যমের অন্ততঃ 
“একাদশং মনো জেেয়ংত্বগুণে নোভম্াত্বকং | 
যন্মিঞ্িতে জিতীবেতৌভবতঃ পঞ্চকৌ গণ |” 
| (মনন ২৯২) 


0৬৭ ) 


ইঞ্জিয়গণের একাদশ মন 
উতর প্রকৃতি স্বগুণে তাহার । 
যাহাক্ষে জিতিলে এছুষ্ট পঞ্চক 
সহজেই।জিত [দিত সবার ॥ 
বাক্য গুরুজনের সম্ত্রমজনক, তুল্যব্যক্তিগণের আদরসূচক ও 
নিক জনগণের প্রতি বিনীত হইলে, বাক্‌-সংযম বা 'বাক্দণ্ড' সাধিত 
হইয়া থাকে । এ বিষয় পরে ধিস্তারিত আলোচনা করা যাইবে; এখানে 
কেবল সাধারণ ভাবে সাধুবাক্যের বর্ণনা করা বাইতেছেঃ__. 
“অনৃদ্বেগকরং খাকাং তাং প্রিয়হিতঞ্চ ঘৎ। 
স্বাধায়াভাসনং চৈব বাগ্বয়ং তপ উচ:তে ॥” 
(গীতা ১১৫ ) 
অনুদ্দেগকর বাকা সতা হিতকর | 
ব্দোভ্যাস বান্নয় ভপন্তা মনোহর ॥ 
ভগবান মন্তু এ সম্বদ্ধে বলিতেছেন: 
“বাচার্ধা নিয়তাঃ সর্ব বাসুল। বাধিনঃম তাঃ। 
তাং ডু ষঃ ভেনয়েদ্াচং স সর্বস্তের কুল্পরঃ |” 
( মন 81২৫৬) 
বাক্ষার্থের বলে সবই আছে নিয়ন্ত্রিত । 
বাঁকাই সবার মুল, বাকোই উদ্দিত | 
বাকো যেই ছল, চুরি, অনৃত আচরে। 
সকল বিষয়ে চোর জানিও তাহারে ॥ 
সনাতন ধরব বাক্শাসনকে এইরূপ প্রাধান্য দিয়াছেন । “কায়াদড 
সম্বদ্ধে ভগবান কষ্ট এইরূপ বলিতেছেনঃ-- 
“দে বদ্ধিজগুকুপ্রাজ্পূজনং শৌচমার্জবং | 
ব্রহ্মচধামহিংস! চ শারীরংতপ উচাতে | 
৮ ( গীতা ১৭1১৪) 


(৬৮ ) 
দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু, স্ুরধীর পূজন। 
শৌচ, সরলতা, ব্রক্ষচখ্যের ধারণ ॥ 
অহিংসা সকলে, এই পঞ্চ অঙ্গময়। 
শারীরিক তপঃ কহি গুন ধনগ্রয় | 
এইরূপ কায়-সংযম হইতে চিত্তের সামা সমতা ( 73219700 ), ধৈর্য্য, 
শাস্তি ও সন্তুষ্টি উৎপন্ন হয় । 
পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, অভ্যাস ও বৈরাগা আত্মসংযমের মুলমন্ত্র। 
তন্মধ্যে বৈরাগ্যই বিশিষ্ট এবং সমস্ত কথাটার অর্থ কঠোপনিষদ হইতে 
উদ্ধত শ্লোককয়েকটার সাহায্যে আলোচনা কর! আবন্তক । কট শুদ্ধসত্ব 
ু্ধিকে [১579 68800.) সারথীর সহিত তুলনা করিয়াঁছেন। বুদ্ধি 
একহন্তে মনোরূপ বনুশাখাযুক্ত প্রগ্রহ ধারণ করিয়া আছে। সাত্বিক 
বুদ্ধি দ্বারছি মানব আত্মার একত্ব উপলব্ধি করে ) পক্ষান্তরে মন বহিবিষয়ের 
অর্থাৎ ইন্দ্িয়গোঁচর বিষয়ের বহুত্ব অনুভব করে। জীবাত্মা দেহরথের 
রর্ী। বুদ্ধি যয অশ্বচালনা করিতেছে কি না, জীবাত্মাই সর্বক্ষণ 
তাহার তত্বাবধান করেন। নচেৎ অশ্বগণ কুপথে গমন করিবে 
সন্দেই নাই।. 
বুদ্ধির হন্তে যিনি ইন্দিয়াশ্বের শাসনরজ্জু রাখিতে অভিলাষ করেন, 
তাহার আত্মার একত্ব বিষয়ে স্থিরলক্ষ্য হওয়া! আবশ্তক। গীতা ৰলিতে- 
ছেনং__ পু | 
“শনৈঃ শনৈরূপরসে বুদ্ধযাধৃতি গৃছিতয়। ৷ 
আজ্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্িদপি চিন্তয়েৎ || 
ঘতে| যতে নিষ্চরাতি মনস্চঞ্চল যস্থিরং | 
ততভ্ততো নিয়মৈতদাত্মনোৰ বশং নয়েখ |” 
(গীতা! ৬ অং) 


( *৯ ) 
. স্বৃতিযোগে স্থিরবুদ্ধি করিয়! সহায়। 
ধীরে ধীরে শাস্তভাব লতিবে দ্বরায়।॥ 
আত্মানে করিয়া পরে যনের স্থাপন | 
কিছু না চিন্তিবে, (রবে স্থানথর যতন) 
অস্থির চঞ্চল মন বথা, যথা যাবে! 
তথা হতে আনি তারে আত্মায় বসাবে || 
এই অভ্যাসযোগ মানবকে সাধন করিতে হইবে। এই অভ্যাস দ্বারা 
্বার্থ-কামনায় দৃঢ়তর বৈরাগ্য আদিবে। যখনই তাহার মনে কোন 
স্বার্থ-কামনার উদ্রেক হইবে, তখনই সেই কার্ধ্য দ্বারা আর সকলের কি 
নিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা, তদ্বার! স্বার্থপরতা -বৃদ্ধির জন্য নিজেরই বা কি 
কি অনিষ্ট হইতে পারে, বিশেষতঃ সেই কাধ্য দ্বারা কি অমঙ্গলপ্রবাহ 
সমাজ-জীবনে প্রবাহিত হওয়া সম্তব_-তখনই তাঁহাকে এই সকল বি্ষজপ 
বিচার করিতে হইবে। এইবূপে নিজের ও অন্য সকলের জীবনে স্বার্থ- 
পরতা কি বিষময় ফল উৎপাদন করে, তাহার চিত্র নিজ মনে অঙ্কিত 
করিয়া এবং পুরাণাদিতে তগ্রুপ কাধ্যের ফন কিরূপ চিত্রিত আছে, তাহ! 
অনুধান করিয়া, তীহার আত্মসং্যমশক্তি বদ্ধিত হইবে। আরও 
শাসবগ্স্থধকলে যে স্বভাবসিদ্ধ কর্তব্যপরায়ণত। ও ধর্মনিষ্ঠটার বিষয় 
নিরন্তর উপরিষ্ট হইয়াছে, তদুভয়ে তিনি দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবেন । 
সত্যধর্মনিষ্ঠাই যে একমাত্র কর্তব্য ইহা তুয়োভূয়ঃ শানে উল্লিখিত 

হইয়াছেঃ _ 

“অধান্মিকো নরো! যো হি বন্ত চাপানুতং ধনং। 

হিংসারতশ্চ যো! নিতাং নেহাসৌ স্বখনেধতে । 

ন সীদরপি ধন্দেণ মনোহ ধরে শিবেশয়েও । 

অধার্িকাণাং পাপাণাং আশু পম্ঠতিপধায়ং ॥ 


2. 
নাধর্শ্চরিতে। লোকে সাঃ ফলতি গৌরিব। 
শনৈরাবর্তমানন্ত কর্ত,মূলানি কৃম্ততি।” 

টু একটু (মন্ত্র 81১৭৬) 
অধার্থিকা নর ষেবা এই ভূমগ্লে। | 
করে ধন উপার্জন যেবা মিথ্যাবলে | 
যা"র হয় সতত হিংসায় রত মন । 
এভবে সে সুখলাভ না করে কখন ॥ 
ধন্দপথে থাঁকি যেই কষ্টে যাপে দিন । 
লোভে পড়ি অধন্মে না হয় কভু লীন ॥ 
অধার্মিক আপাততঃ যদি সুখ্থী হয়। 
অবর্ষ্েরুফল শীস্র ঘটিবে নিশ্চয় || 
অধর্মের আচরণ করি ভূমগুলে। 


গাভী ভুপ্ধ সম ফল তখনি না ফলে || 
কিন্তু ধীরে আবর্তিত ক্রমে ক্রমে হয়। 


সমূলে কর্তার নাশ করয়ে নিশ্চয়। 


ধর্মই সত্য । কর্তব্য ও পুণ্যানুষ্ঠানই ধর্মের বিশেষত্ব । যাহার ঘাহ! 
প্রাপ্য-_যাহার প্রতি যাহা কর্তব্য তাহা প্রধান করাই ধর্ম। সত্যের 
নির্ধারণ ও তদনুসাঁরে কাধ্য করাই ধর্ম । 

ধর্ম মান্থযের চির সহচর। যখন আর সকলেই তাহাকে ফেলিয়! 
পলায়, একমাত্র ধর্মই তখন বিশ্বস্ত সহচররূপে অবস্থান করেন ; এমন 
কি মৃত্যুর পরে, অর্থাৎ জন্ম জন্মান্তরে তাহার অনুগমন করেন ও তীহাঁকে 
গৌরবে ভূষিত করেন মনু বলিয়াছেনঃ__ 


“ধর্মাং শনৈং সঞ্চিন্য়াৎ বলীকমিব পুর্তিকাঃ। 
পরলোক সহাযার্থং সর্ববভূতানা পীড়য়ন্‌ ॥। 
নামুত্র হি সহায়ার্থং পিতা যাতা চ তিষ্ঠতিঃ। 

ন পুত্রপারা ন ্গাতি ধর্ধস্তি্ঠতি কেবলঃ 


€ ৭১ 9 
একই প্রজায়তে জন্তরেক এব প্রলীয়তে। 
একোহনভুঙ-ক্তে হৃকৃতমেক এব চ ছুঙ্কৃতং || 
মুতষ শরীরমুৎসঞ্জা কাষ্ঠলোষ্্রসমং ক্ষিতো। 
বিষুখা বান্ধব1ঃ বাস্তি ধন্স্ত মন্ গচ্ছতি ॥ 
তন্থান্ধশ্বং সহায়ার্থং নিতং সঞ্চিন্নয়াচ্ছনৈঃ। 
ধর্মেণ হি সহায়েন তমস্ত রতি ছুত্তরং ॥ 
ধন্ুপ্রধানং পুক্ুষং তপসা৷ হত কিন্বষং। 


পরলোকং নয়ত্যাশু ভাস্ব' ং স্বশরীরিণম্‌ ॥” 
€ মন্ত ৪1 ২৩৮-৪৩) 
কদাচিৎ কোন জীবে ন। করি পীড়ন । 


ধর্মের সঞ্চয় কর, পুত্তিকা ঘেমন ॥ 
বন্মীকের স্তুপ করে যতন করিয়া। 
পরলোকে যাবে ধর্ম সহায় হইয়া | 
পিতা মাতা দারা সত আব্র পরিজন । 
জ্ঞাতি বন্ধু কেহ সঙ্গে না করে গমন || 
একযাত্র শুধু ধন্ম মরণের পর। 
জীবের সহায়রূপ রহে নিরস্তর ॥ 
একাই জনমে জীব একাই মরণ । 
পাপ পুণ্য ভোগ করে একাই সে জন ॥ 
হলে মৃত্যু, দেহ লয়ে জ্ঞাতি বন্ধুগণ । 
কাষ্ঠলোই্ীসম ভুমে করয়ে ক্ষেপন ॥ 
বিমুখ হইয়া ফিরে বান্ধব সকল। 
ধশ্বই থাকেন তার সহায় কেবল ॥ 
হেন ধর্মে সহায় করহ ন্রস্তর | 

ধন্ম বলে পার হবে তিমির ছু্তর ॥ 
তপস্ায় হত পাপ ধান্দিক যে জন । 
দিব্যদেহে করে সেই স্বর্গেতে গমন ॥ 


এই ধর্মনিষ্ঠায় আগ্রহাতিশয় সনাতন ধর্মের বিশেষত্ব, কারণ ধর্মই 
একমাত্র সর্বন্থখের নিদীন। কর্তব্যনিষ্ঠা সনাতন ধর্্ের হৃদয়, স্তায় 
তাহার প্রধান সুর, ধর্নিষ্ঠা তাহার মূল মন্ত্র এবং কর্মফলের অখগ্ডনীয়তা 
তাহার প্রাণ। মানব যেমন কর্ করে, তেমনই ফল পায়) এক বিন্দু 
কও নয়, এক বিদ্দু বেশীও নয়, প্রত্যেক খণই পরিশোধ করিতে হইবে 
এবং প্রত্যেক কর্মেরই অবশ্ঠস্তাবী ফল আছে । 

কর্ম্ফলতত্ব দৃঢ়রূপে হৃদ্গত হইলে, সম্তোষের উদয় হয় এবং সন্তোষই 
সর্ধসুখের নিদধান। অতএব সন্তোষ যাহাতে স্বভাবগত হয়, সে বিষয়ে 
সকলের ত্র করা উচিত। মন্ুস্থৃতিতে উক্ত হইয়াছে ₹_ 

“সন্ধোষং পরমাস্থায় হুখার্থী সংষতো ভবে! 


সস্তোম্মূলং হি হৃথং ছুঃখমুলং বিপধ্যয়ঃ॥” 
( মন্থু ৪1১২) 
পরম মঙ্গলকর সন্তোষ স্বভাব। 


নুখার্থা সংযত হয়ে আচরিবে তায় ॥ 

« সর্ভোষ হথের মূল, জেনো এ ধরায়। 

হয় সদা অসস্তেো!ষে ছুঃখ আবিভাব ॥ 
সম্তোষস্বভাব ব্যক্তি নিতান্ত দুঃখের অবস্থায়ও সন্তষ্ট থাকেন, কারণ 
সুখ তাহার অস্তরে--বাহিরে নয়। পরস্ত অতৃপ্তশ্বভাব ব্যক্তিবিশেষ 
সুখের অবস্থায়ও অসন্তোষের কারণ খু'জিয়া বাহির করেন। ভূমগ্ডনে 
আমাদের অপেক্ষা হয় পদে, না হয় ধনে, না হয় সৌভাগ্যে বড় অনেক 
আছেন ; সুতরাং যুঢ় ব্যক্তির অসন্তোষের কারণের কখনও অসপ্ভাৰ নাই। 
নিজ কর্মফল যাহা পাইয়াছি তাহীতে সন্তষ্ট থাকাই বিজ্ঞের লক্ষণ । আঙগি 
স্বাহ্থ পাইবার অধিকারী নই, তাহা না পাওয়ায় অসন্তষ্ট হওক 

নারি 





সি 
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বদ্থার। জীবাস্বাসমূহের মধ্যে পরম্পরান্ৃকূল সবন্ধ উৎপর হয, তাহাকে 
সগ্দ,ণ বলা হইয়াছে বলিয়া! কেহ যেন মনে না করেন চর র ৃ 
বা্তিগত গুণগুনি সদ্‌গুণ পদবাচ্য নহে। বদিও আপাতদৃষ্টিতে এগুলি 
কেবল ব্যক্তিগত উন্নতিবিধায়ক বলিয়া বোধ হয়, তথাপি একটু রি | 
করিলেই হ্বদয়ঙগম হইবে যে, ইহারাও অন্ততঃ গৌণভাবে অপর সকলের 
সুখ লাভের হেতু) ধর্্বাধন্ম, পাপপুণ্য, কর্তব্যাকর্তব্য, ক্রমাভিব্যক্তি 
প্রভৃতি কখনও একটামাত্র জীবকে আশ্রয় করিয়া হইতে পারে না। 
উহার! সকলেই সমাজজীবন বা সঙ্গসাপেক্ষ । একটু চিন্ত। করিয়া দেখিলে 
বৃঝিতে পারা যায় যে, নিজের প্রতি কোন কর্তব্যানুষ্ঠান করিলে, তত্বারাই 
অপরের কোন না কোন উপকার সাধিত হয়, ইহা নিশ্চয়। মনে কর, 
তুমি শুদ্ধাচারী নহ্‌; তাহা হইলে তোমার প্রতিবেশীগণকে_যাহাদের 
সংস্পর্শে তোমাকে সর্বদা অ।সিতে হয়--তজ্জন্য অসচ্ছন্দ ভোগ করিতে 
হয়। আবার তুমি শুদ্ধাচার অবলম্বন করিলে, তোমার প্রতিবেশীগণের সে 
অন্ুবিধ! দূর করা হইল। এই ফুক্তিবলে বুঝিতে পারিবে যে, ঘখন তোমাকে 
কেহ ব্লে তোমার “নিজের প্রতি এই কর্তব্যটা করা উচিত”, তাহার 
অর্থ এই সমগ্র মানবজাতির সহিভ তুমি একাত্মা বিধায় সকলের উন্নতির 
সহিত তোমার উন্নতি বিজড়িত থাকায়--তোমার এই নিজের উন্নতি সাধন 
কর্তব্য। একের উন্নতিতে যখন সকলের উন্নতি নিহিত রহিয়াছে---একের 
উন্নতি বা অবনতিতে বখন অপর সকলের উন্নতি বা অবনতি অবশ্যস্তাবী, 
তখন-ব্যক্তিগত কর্তব্য ঘষে নিশ্চয়ই সাধারণের প্রতি কর্তব্যস্থচক, তাহা 
বলা বাহুল্য । হুষ্টাচারী ব্যক্তি প্রথমে প্রত্যক্ষভাবে নিজের অনিষ্ট করে, 
পরে সমাজে কুদৃ্টান্তরূপ সংক্রামক ব্যাধি প্রবর্তন করিয়া পরোক্ষভাবে 
অপর সকলের অনিষ্ট করে । 
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এই গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয়াংশে কিরূপে পঞ্চ বক্্দ্বারা দেবগণ, পিতৃগণ, 
খাষিগণ, নরগণ ও ভূতগণের প্রতি কর্তব্য সাধন করিতে হয়, তাহার 
সবিশেষ আলোচনা করা হ্ইল্নাছে। এখানে শুধু এই বলিলেই যথেষ্ট 
হইবে যে, সর্বপ্রকার জীবাত্মার প্রতি অহিংসাই আমাদের পরম ধর্ম । 
ভীম্মদেব বলিয়াছেন £-_ 


“অহিংসা পরোমধন্ম্ঃ ॥” 
(মহাভারত অন্শীসন ১১৪) 


ভগবান মন্থুও বলিয়াছেনঃ 
“যম্মাদয়। প্‌ ভূতানাং দ্বিজান়োৎপদ্যতে ভয়ং | 
তত্ত দেহাস্ছিমুক্তস্য ভয়ং নাস্তি কুতশন || 
(মন্ত্র ৬৪৯ ) 
যেছিজ হইতে কাহারও পরাপে 
ভয় নাহি উপজয়। 

দেহ মুক্ত হলে কখন তাহার 

' কাহা হতে নাহি ভয় || 


ঈশ্বর ন্যায়পরায়ৎ । অহিংসকের কাহারও নিকট হিংসা পাইবার 
সস্তাবন। নাই। যোগীগণ নির্ভয়ে নিরাপদে স্বাপদগণের মধো বিচরণ . 
করেন, কারণ তাহাদের হৃদয় সর্বজীবপ্রেমে পুর্ণ) তাহারা ভয়ের হেতু 
বহে তীক্ষদেব আর একস্থানে বলিয়াছেন যে “হত্যাকারীই হত হয়”__ 
যে অন্যকে হত্যা করে নাই, কেহ তাহাকে হত্যা করিতে পারে না। 
সর্বজীবে প্রেমপূর্ণ অহিংসক ব্যক্তি আপন আত্মাকে সর্বূতের অন্তরে 
দেখেন এবং সর্ধভূতকে নিজ দেহেরই অঙ্গ প্রত্যঙ্গস্বূপ জ্ঞান করেন, 
সুতরাং তিদ্রি সকলের বন্ধু ও সর্বত্র নিরাপদ । | 
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কেবল স্বার্থ ত্যাগ বা আত্মোৎসর্গ (যক্ঞ) দ্বারাই যে সর্বভূতের মধ্যে 
পরম্পবান্ুকূল সন্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত করা যায় এবং এই সৌহার্দবর্ধনই যে 
ক্রমাভিব্যক্তির মূলমন্ত্র, ইহা! আমরা! পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। মানব 
স্বার্থপর হইতে পারে না । জগৎ 
স্বেচ্ছানুসারে কাধ্য করিতে পারেন, কিন্তু বদি তিনি স্বেচ্ছায় ভগবতেচ্ছাৰ 
__ভগবৎবাণী বা প্রণবধাকোন--গ্রতিকূলাচরণ করেন, তবে কাহার 
ছুঃথ ও কষ্ট অবশ্যন্তাবী। পুন: পুনঃ ছুঃখ ও সন্তাপ ভেগ করিতে 
করিতে তীহার স্বাথপদ্ধতা ঘুচিফ! বায় এবং তখন তিনি সমস্ত ব্রন্াণ্ডের 
সহিত একপ্রাণ হন। 

শিক্ষার্থীরা এই তন্থটা দৃঢ়রূপে হৃদ্গত করিয়া রাখিলে পরবত্তী অধ্যায়ের 
বক্তব্য তাহাদের সহজবোধ্য হইবে । 


পন সস 


অষ্টম অধ্যায় । 
মানবজাতির পরস্পরের সন্থন্ধে গুণ ও দোষ সকল। 
গুরুজনের প্রতি ব্যবহার । 

রাগ ও দ্বেষ হইতে পুণ্য ও পাপের উৎপত্তি বল! যাইতে পারে। 
অনুরাগ বা প্রেম মান্ুষকে স্বার্থত্যাগ করিতে, আস্মপ্রেমকে সমস্কুচিত 
করিতে ও আত্মহিতকে সমাঁজহিতের অধীন করিতে প্রবৃত্ত করে। 
প্রেম আত্মা হইতে উৎপন্ন এবং আনন্দেরই রূপান্তর । তাই প্রেম 
ও কর্তব্যপালন ও স্বার্থত্যাগকে আহ্লাদ্বের বিষরে পরিণত করে । 

প্রথম প্রথম হৃদয়াবেগে সকল বিধিনিষেধের ব।ধ্য থাকে না; বস্তৃতঃ 
তথন বিধিনিষেধ জানাও থাকে না। পরে বথন বিধিনিষেধের জ্ঞানও 
উপলব্ধি হয়--যথন চিৎ ও আনন্ের "মিলন হয়, যখন হদ্যাবেগসকল 
আত্মার বিবেক-কেন্দ্র হইতে উদ্ভুত হয়--আরও পরে, যখন সেই আত্মা- 
কেন্দ্র বিশ্বকেন্দ্রে পরিণত হয়, তখন প্রত্যেক হৃদয়াবেগই পুণ্যপ্রবৃত্তি-_ 
বিবেকবাঁণী বা ভগবৎ-বাঁণী স্বরূপ হয় । 

যেমন সকল সদগুণের মুল প্রেম, তেমনি সকল বিদ্বেষ বা দ্বণাই 
সকল দোষের মুল। কারণ মিলন অর্থাৎ একত্ব সাধনই জগতের নীতি__ 
্রশ্বরিক নীতি ; সুতরাং পুথক-করণ ব পার্থক্য বুদ্ধি সেই নীতিগহিত। 
 জান্গৃভূতি বা এক প্রাণতাই ক্রমোন্নতি ) অসহান্ুভূতই অবনতি । 
. শব্দ আমাদের পরস্পরের সম্বন্ধ প্রেম-প্রণোদিত হয়, তাহা হইলে 
আমরা শ্বভাবতই এ সম্দ্ধকে প্রীতি ও আননদজনক করিবার জন্ত 
স্থার্থত্যাগে প্রস্তুত হই। | 
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মানব জাতির পরম্পর সম্বন্বজনিত গুণ ও দোষ সকল বিভিন্ন শ্রেণীর 
সন্বদ্ধান্ুসারে তিন শ্রেণীতে ভাগ করিয়া আলোচনা করা যাইতে পারে। 
যথাঃ-_ (১) গুরুজনের প্রতি ব্যবহার (২ তুল্যব্যক্তির প্রতি ব্যবহার । 
(৬) নিক্ষ্টের প্রতি ব্যবহার । 
ঈশ্বর, রাঁজা, পিতামাতা, শিক্ষাদাতা ও বয়োবৃদ্ধগণ স্বভাবতই আমাদের 
শ্রেষ্ঠ ও পুজ্য। এতদ্যতীত মানবের “নৈমিত্তিক গুরু” থাকিতে পারে। 
পিতাঁমাত। ও শিক্ষকের সমপধ্যায়ের ব্যক্তিগণ এবং আপনার অপেক্ষা 
জ্ঞান ও নীতিবান ব্যক্তিগণকে “নৈমিত্তিক গুরু” বল! যাইতে পারে। 
নৈমিত্তিক গুরুর প্রতি বাঁবহার, শ্বীভাবিক গুরুর প্রতি ব্যবহারের অন্থরূপ 
হইবে। তজ্জন্ত “নৈমিতিক গুরুর” আর শ্রেণী বিভাগের প্রয়োজন নাই। 
ঈশ্বর-গ্রেম শ্রদ্ধা ও গৌরবের পরাকাষ্ঠারপে প্রকটিত হয়। মৃখ্যতঃ 
ইহা পৃজার্চনারূপে প্রকাশিত হয় ; গৌণভাবে ইহা ঈশ্বর সমন্ধী সমস্ত 
বিষয়ে-_তৎসম্ব্ধী সর্বপ্রকার মনোভাবে, তাহার পৃজাব উপকরণে, 
পুজার স্থানে, পূজার বিভিন্ন প্রণালীতে-__সম্ত্রম ও সম্মানের উৎপাদন করে। 
ঈশ্বর জীবাত্ম। হইতে অনস্তগুণে শ্রেঠঠ বলিয়াই এবং তাহার অন্ুত্তম প্রজ্ঞা 
ও দয়। গুণে মুগ্ধ হইয়াই, জীব সকল তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। সুতরাং 
ঈশ্বরের প্রতি জীবের গৌরব ও মর্যাদার সহিত তাহার দীনতা বা আত্ম- 
লবুস্্ঞান, শ্রদ্ধা বাঁ বিশ্বাস, ক্ৃতজ্রতা ও আত্মসমর্পণেচ্ছা মিশ্রিত থাকে । 
ঈশ্বরের তুলনায় নিজের ক্ুদ্রাদপিক্ষদ্রত্ব উপলদ্ধি হওয়াতেই দীনতার 
আবির্ভব হয় । কিন্তু এ দীনতায় ঈর্ষাজনিত খের থাকে না! কারণ ফিনি 
অনন্তগুণে বড় তাহার সন্বদ্ধে ঈর্ষা হয় না) বরং তীহার অন্ুগামী হইতে 
__তীহার পর্বর্যের ভাগী হইতে অভিলাষ হয়। ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতে, 
সর্বশক্রিমত্তায় ও সর্বাশরয়ত্বে ্ীকান্তিক শ্রদ্ধ! ও বিশ্বাদ খাকাতেই জীব 
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তৎকর্তৃক পরিচালিত হইতে চায় এবং ভছুদ্দেশে আত্মসমর্পণ করিতে বাসনা 
করে। আর তাহার অপার করুণার কথা চিন্তা করিয়া মানুষ কৃতজ্ঞতায় 
আপ্লুত হয় এরং ভগবৎসেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়৷ কৃতার্থমন্য হয়। ঈশ্বর 
প্রেমের ফলস্বরূপ এই সদ্‌গুণগুলির-_সম্মান, আত্মদীনতা, শ্রদ্ধা বা 
বিশ্বাস, তদনুবস্তিতা, ভক্তি, কৃতজ্ঞতা ও তদর্থে আত্মবলিদান--এই গুণ 
দকলের অনুশীলন ও পূর্ণত্বসাধন করিলেই আমাদের ঈশ্বরের প্রতি কর্তব্য- 
পালন করা হয়। 
হিন্দুশাদএদছলকণে অনেকানেক ভক্ত মহাপুরুষের কাহিনী বিবৃত 
আছে। তাঁহাদের চরিত্রে এ সকল গুণের পরাকাষ্ঠা প্রদর্রিত হইয়াছিল । 
ত্াহাদ্দের অলৌকিক ঈশ্বরপ্রেমের আদর্শ সকলেরই অধ্যয়ণ ও অনুধ্যান 
কর! উচিত। ভীম্মদেব কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে আহত হইয়া! শরশ্যায় শয়ান 
অবস্থায় শ্্রীরুষ্ণজকে ষে স্তব করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করা ও ধ্যান করা 
সকলেরই কর্তব্য । 
প্রহলাদদ অলে।কপসামান্য ভক্তিবলে সকল উপদ্রব জয় করিয়া তগবং- 
সমীপে প্রীর্থন! করিয়াছিলেন ৫ 
ওহে ইচ্ছা ময়ঃ তোমার ইচ্ছার 
যষেজদ্মে যে দেহ পাই। 
যানৰ কি পশু পতর্জ কি কীট 
তাহে যোর চিন্তা, নাই ॥ 
হে অচাত শুধু এই ভিক্ষা পদে 
সকল জনমে ষেন। 
ভকতি অচলা তৰ পদে রহে 
বাসনা হৃদয়ে হেন ॥ 
. সংসারের আব পার্থব বিহয়ে। 
মগ্ন থাকে যেই মত। 


পুনশ্চ 
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আমার হৃদয় যেন সেই মত 
তব পদে থাকে রত ॥ ্‌ 
(বিষ্পুরাণ ১1২০), 
“মহাজ্সানাম্ত মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ ৷ 
ভজন্তানস্য মনসো। জ্ঞাত্বা ফ্ভতাদিমবায়ং ॥ 
সততং কার্তয়স্তে মাং যতগ্তশ্চ দৃঢব্রতাঃ | 
ননস্যম্তশ্চ মাং ভক্ত নিতাখক্তা উপাসতে ॥ 
জ্ঞান্ষজ্জেন চাপলো যজান্তে ৷ যামুপাসতে | 
একত্বেন পৃথকন্বেন বনুধা বিশ্বতো মৃখ্যং ॥” 


(গীতা ৯।১৩-১৫), 
শুন পার্থ এই ভাবে মাহা নিচয়। 
আমায়, প্রকৃতি দৈবী করিয়া আশ্রয় ॥ 
অব্যয় ভূতাদিরূপে জানিয়া আমারে । 

অনন্ঠ মানসে ভজে শ্রদ্ধা সহকারে ॥ 
হয়ে যত্ুবান অতি আর দৃঢ়ব্রত। 
করিয়া আমার কথা কীশর্ভন সতত || 
ভক্তি ভরে পদে মোর করি নমস্কার 
নিত্যঘুক্ত হয়ে করে পূরন আশার ॥ 
জ্রান যঙ্ছে কেহ যোরে করেন পৃজন। 
এক আনি, বন্থ আমি, ব্যাপিত ভুবন || 


“অহং সর্বন্য প্রভবো মহঃ সর্ববং প্রবর্ততে । 
ইতি মত্বা ভজন মাং বুধা ভাব সমন্থিতাঃ ॥ 
মচ্চিত্বা মদগতপাণ! বোধয়ঙ্গঃ পরম্পরং ) 
কখয়-স্চ মাং নিতাং তুব্যান্চ মিচ | 
তেষাং সতত যুক্তানং ভজতাং গ্রীতিপূর্বকং ।" 


দদাষি বুদ্ধিবোগং তং যেন মামুযাকিতে ॥ 0. ৃ 
(গীতা ১০1৮-১* ) 


নর 
ডি ৬ 


আমি সে সবার হই উত্তব কারণ। 
আমা হতে প্রবর্তিত নিখিল ভুবন ॥ 
ইহা জানি বুধগণ সতত আমারে । 
ভাবযুক্ত প্রাণে ভজে শ্রদ্ধা সহকারে ॥ 
মন্মনা মদগত প্রাণহইয়া সতত । 
পরস্পর প্রবোধনে ভীরা সবে রত। 
সতত আমার কথা করিয়া কীর্ভন | 
তুষ্টপ্রাণ হয়ে সদা! করেন রমণ ॥ 
এরূপে সতত যুক্ত বারা যোর প্রতি । 
ভজেন আমারে সদ! হয়ে শ্রীত মতি ॥ 
তাদের হৃদয়ে করি বুদ্ধিযোগ দান। 
বার কলে আমাতেই করেন শ্রয়াণ ।। 


ভক্তির পাত্রকে সর্ব! ধ্যান, তীহার পুজা, তাহার বিষয় অধ্যয়ণ , 
কীর্তন ও শ্রবণ করিলে এবং নিরন্তর তত্তস্ত সাধুগণের সহবাস করিলে 
ভক্তির পুষ্টিসীধন হয় ভগবান বলিয়াছেনঃ-_ 


“যে তু সর্বানি কশ্মানি ময়ি সংন্যাস্ত মৎপরাঃ। 
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়স্ত উপাসতে ॥ 
তেধামহুৎ সমুন্ধর্ত। যৃতাসংসারসাগরাৎ। 
ভবামি ন চিরাৎথ পার্থ মধ্যাবেশিত চেতদাং ॥ 

(গীতা ১২।৬-৭) 
যার! সর্ব কর্ম মোপ্ে করিয়া. অপণ। 
মৎপর হইয়া! করে আমার অর্চন || 
হইয়া! অননামন। একযোগ করি । 

উপাসনা করে মোরে হৃদয়েতে ধরি | 
সৃতাময় সংসার সাগরে তা সবার 
জামিই উদ্ধারকর্তা জেনো ইহা! সার ॥ 

. যাতে আবি চিত করেছে যেজন । 

-. খঙজির়ে হইব তার উদ্ধার কারণ।। 


(৮১) ২ 
... যে শ্রেষ্ট পুরুষকে আমি একান্ত ভালবাসি, ম্বতাবতই তাহার পদান্থ-. 
সরণ করিতে আমার বাঁসনা হয়। আবার যদি সেই আঘর্শ পুরুষ স্বয়ং 
ঈশ্বর হন, তাহা হইলে সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছানুলারে কার্য করিতে যে 
আমার একান্তিক আগ্রহ হইবে, ইহা বল! বাহুল্য। জ্ঞান ও সহান্ুভূতিই 
আনুগত্য জন্মাইয়া থাকে, কারণ জ্ঞানের দ্বারা সংগন্থা! প্রদর্শিত হয় এবং 
সহান্থৃভৃতি সর্বাপেক্ষা সুগম পথের ব্যবস্থা করে। ঈশ্বর পুর্ণজ্ঞান অর্থাৎ 
সর্ধজ্ঞতা ও অনন্ত দয়ার আধার) সুতরাং সর্বতৌভাৰে ঈশ্বরান্গামিতা যে 
আমাদের নিরতিশয় শ্রেরঃ ও প্রির হইবে, ইহার কি আর অন্যথা আছে ? 
যখন জীবনের সকল ঘটনা সেই দয়াময়ের ইচ্ছা্ীন বলিয়! জ্ঞান হয়, তখন 
তদুর্দিত সুখ ছুঃথখ সমভাবে সন্থষ্ট চিত্তে গ্রহণ করিবার সামর্থ্য হইবে। 
পুত্র ধেরূপ জ্ঞানী ও শ্নেহময় পিতার আজ্ঞান্ুব্ী হয়, জীবাত্মাও (তদপেক্ষা 
বহুতর গুণে) সেইরূপ সর্বজ্ঞ ও করুণাময় পরম পিতার আল্রান্বর্তী 
হইবে । ভগবান বলিয়াছেনঃ 


“শিতাহমন জগতো মাতা ধাতা পিতাষহ্ঃ | 
ভর্তা শিবাস: শরণং সু ||” 
ৃ : (গ্বীতা। ৯ অ:) 
পিতা আমি এই জগতের, 
মাতা ধাতা আর পিতামহ 
ভর্তা বাস শরণ সৃহাৎ। 


এ হেন ঈশ্বরে কাহার ন! কৃতজ্ঞতা প্রবহিত হয় ? যতই তীহার মহিমা 
বুঝিতে পারি, ততই কৃতজ্ঞত! অধিকতর উচ্ছ।সে তাহার প্রতি ধাবিত হয় 
এবং অবশেষে আত্মমর্পণ ও একেবারে আম্মবলিদানে সেই ভক্তি পরা- 
কাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়। দিনের পর দিন সর্বকর্ম তাহাতে সমর্পণ করিতে 
করিতে আত্মোৎসর্গ শিক্ষা হয় এবং স্সাস্মোতসর্গের পূর্ণতার সঙ্গে সঙ্গে 
আমি নন ভগবৎ সাক্ষাৎকার লাভ হয়। 


০ 


( ৮২.) 
“্যখকরোধি যদগ্সীসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ। 
যত্তপশ্যসি কৌনেয় তৎকুরুঘ মদর্পণং |” 
(গীতা ১1২৭) 

ঘেই কন্ম কর; যাহা করহ আহার । 

যাহা হোম করঃ যাহা দান কর আর || 

যা কিছু তপদ্যা কর হে কুরুনন্দন। 

সে সকল আমাতেই করহ অর্পণ ॥ 

উপরিলিঞ্তি সদ্‌গুণ গুলি যেমন প্রেমপ্র্তত শ্রদ্ধার ফল, তেমনি 

তদ্বিপরীত দোষসকল শে্জনের প্রতি বিদ্বেষ বা দ্বণাপ্রস্থত ভয়ের ফল। 
বিদ্বেষ বশতঃ নিরস্তর শ্রেষ্ঠব্যক্তিগণকে লঘু করিবার চেষ্টা, নাঁহাদিথকে 
নিজের সমান স্ষুত্র প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্য এই যে আর তাহাদিগকে 
ভয় করিতে হইবে নাঁ। কারণ কোন অধিক ক্ষমতাশীলী শক্রর সন্ুখীন 
হইলে পাছে তাহার শক্তির প্রয়োগে আমবা ধ্বংস হই, সহজেই এই ভয় 
আমাদের হৃদয়ে উদ্ভূত হয় এবং যাহাতে তীহার শক্তির হাস হয় অথব! 


ষাহাঁতে তাহ! আমাদের স্পর্শ করিতে না পারে, তদ্দিযয়ে স্বভাবতঃ আমরা 
যত্তবান হই । 


ঈশ্বরবিদেষ শ্বভাবতই তাহার অনস্তশক্তি, তীহার মহত্বকে স্বীকার. 
'করিতে অনিচ্ছুক এবং তাহার লঘুতা প্রতিপাদনে যত্রবান। সাধারণত. 
এই দৌষ ঈশ্বরে অগৌরব ও অভক্তি রূপে প্রকাশ পায়। পবিত্র বিষয়, 
পবিত্র স্থান ও পবিত্র বস্তু সম্বন্ধে অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধাজনক বাক্য প্রয়োগ এবং 
[অপরের নবিশ্বীসের প্রতি স্লেষ ও বিদ্রুপ করা এরূপ লোকের অভ্যাস। 


অপেক্ষাকৃত রুঢ় স্বভাবের মানবে এই অভ্যাস ধর্পগ্লানিরূপে পরিণত হয় 


এবং তদ্বারা তাহার উচ্চ হৃদয়াবেগ সকল বিনষ্ট হয়। উচ্চ হৃদয়াবেগ 
| কারার রাড রাতে রা জন্মে। প্রেমগঞ্ড 
| ম্যায়াবেগ ও সনণ সকল ছবারাই ঈশ্বর লাভ হয় এবং যতই মানুষ তাঁহা- 


( ৮৩ ) 


দিগকে ছাড়িয়া ঈশ্বরবিদ্ধেষী হয়, ততই সে ভগবানের অস্তিত্ব উপলব্ধি 
করিতে অক্ষম হইয়া শেষে নাস্তিকতা ও দুনীতির কবলগ্রস্ত হইয়৷ থাকে । 


অসতাম প্রতিষ্ঠং তে জগদাছরণীশ্বরং | র 
(গীতা ১৬।৮) 


অপ্রতিষ্ঠ অসত্য জগৎ নিরীশ্বর । 
আপনা আপনি চলে বিশ্ব চরাচর | 
ঘোর অবিশ্বাস হৃদে করিয়৷ আশ্রয় । 
অস্বরপ্রকৃতি লোকে এইরূপ কয়॥ 


ভগবস্তুক্তির পরেই রাজভক্কির স্কান। ইহ সংসারে রাজা ঈশ্বরের 
শক্তির, স্টায়পরতার ও প্রজাপালনভারের প্রতিনিধিন্বরূপ। সর্বতোভাবে 
গ্রারঞ্জন করেন বলিয়া তাহার নাম রাজ! এবং যিনি যথার্থ বাজপদবাচ্য 
তিনি নিজ সুখ ও স্বার্থ বিসঙ্গন দিয়া নিরস্তর প্রজার হিতকামনায় 
আত্মো্সর্গ করেন। পুরাঙালে এতদ্দেশে যে সমস্ত আধর্শ নরপতি 
দন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাদের জীবনীসকল এই রাজধশ্মের পূর্ণ 
্টন্তম্বক্ূপ অন্যাপি জাজ্ছল্যমান আছে। উপরে জশ্বর সন্ধে মানবের 
বে সকল সদণ্তণ আচরণীগ়্ বলা হইয়াছে, কিঞ্ছদিন পরিমাণে সে সমুদায় 
রাজা প্রজা সন্ধে প্রযোজ্য । রাজভক্তি, বিশ্বস্ততা ও রাজাজ্ঞাপালন 
প্রজার ধন্দ। প্রজাপুঞ্জের এই সকল গুণ না থাকিলে কোন জাতি 
(38190. মহত হইতে পারে না। মনু বলিয়াছেন, পরনেশ্বর রাজাকে 
ইন্দ্র, বাযু, যম, কুর্্য, অগ্নি, বরুণ, সোম, কৃবের এই অষ্ট লোকপালের 
অংশ লইয়া সৃষ্টি করেন। রাজা ইন্দ্রের স্যার রাজ্যে কৃপাৰৃষ্টি করিবেন, 
বাযুর সায় সর্বাগ হইয়া সর্ববিষয়ের সংবাদ রাখিবেন, ধমের স্তায় ধর্ধদণ্ডে 
্রজ্জার শাসন করিবেন, স্র্যের ন্যায় করগ্রহণপূর্ব্বক প্রজ্ঞাপালন করিবেন, 
অগ্নির তায় তেজোময় ও বিক্রান্ত হইবেন, বরণের স্যায় ছুষ্টের বন্ধন ও 
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দূমন করিবেন, চন্দ্রের ন্যায় প্রজার আননাবর্ধন করিবেন এবং কুবেরের 
ন্যায় ধনদানে প্রজাপোষণ করিবেন। তীন্মনদেব রাজধশ্মান্শাসন প্রসঙ্গে 
বলিয়াছেন, রাজ প্রজার পক্ষে ঈশ্বর সদৃশ, কেন ন! তিনিই এ পৃথিবীতে 
সবার পালক ও রক্ষক । 

রাজভক্ত গ্রজামগ্ডলী সুরাজার শাসনে কিরূপ সুখ ও সমৃদ্ধিশীলী হয় 
তাঁহার বহুল দৃষ্টান্ত রামায়ণাদি ইতিহ!সে বর্ণিত আছে । 

রাজভক্তি যেমন বহুস্ুথের আকর, তেননি রাজবিদ্বেষ, গুপ্তচক্রাস্ত ও 
বিদ্রোহিতা বহু ছুঃখকর বলিয়। শান্্রে কীর্ডিত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে 
অরাজক জনপদের সর্ধাঙ্গীন ছুরবস্কার কথাও ভূয়োভুয়ঃ উত্তেখ আছে। 

দেশহিতৈষণা। -(128870951 ) এই গুণের ( অর্থাৎ রাজভক্কির ১ 
সমধন্দ্ী বা নিকটধদ্মী। স্বদেশের জনসমষ্টকে একব্যাক্তি জ্ঞানে তাঁহার 
সেব। ও ইষ্টকামনাকে দেশহিতৈষণা কহে। রাজাও প্রকৃতপক্ষে জন 
সমষ্টির প্রতিনিধি) সুতরাং বিশুদ্ধ দেশহিতৈষণা হইতেই রাজভক্তির 
উৎপত্তি বলা যাইতে পারে । 

দেশহিতৈষণার মূল কয়েক প্রাকার হ্বদয়াবেগে নিহিত ; জন্মভূমির 
প্রাচীন কীর্তির গৌরব, স্বদেশের ধর্মাবীর, ঘুদ্ধবীর ও অন্যান্য মহাস্মাগ্রণেধ 
_ প্রতি আন্তরিক ভক্তি ও শুদ্ধ, স্বদেশব।সীর প্রতি একান্তিক সহানুভূতি. 
তাহাদের স্থখ ছুঃখে, জয় পরাজয়ে, সম্পদ বিপদে সম্পূর্ণ সমবেদনা এবং 
জন্মভূমির প্র্কৃতিক সৌন্দর্ষো ও শিল্প বিজ্ঞানের ওকর্ষে আত্মগৌরব জ্ঞান 
_ শ্রস্কৃতি হৃদম্বাবেগ হইতেই স্থদেশহিতৈষণার আবির্ভীব হয়। জন্মভূমিই 
আদর্শভূমি অর্থাৎ সকল দেশের শ্রেষ্ঠ ও আদর্শ--পরম ভক্তি ও গৌরবের 
স্থান। মানব যেমন পিতামাতার সন্তান, তেমনি জক্মভূমির সন্তান--যেমন 
_ আতগর্তে জন্মলাভ করিয়া তাহার শোণিতে পরিপুষ্ট হয় ও তাহার শ্সেহে 
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লালিত পালিত হয়, সেইরূপ জন্মভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া তাহারই জল 
বায়ু, শস্তে পরিপুষ্ট হয় এবং তঁহারই অস্কে পালিত ও শিক্ষিত হয়__তাঁই' 
শান্ে বলিয়াছন “জননী জন্মতুমিস্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী”, জননী ও জন্ম- 
ভূমি স্বর্গ হইতেও শ্রেষ্ঠ। তাই জন্মভূমির কার্ধো, জন্মভূমির সেবায় 
আত্মোৎনর্গ করিতে--স্ুথ, সম্পদ, ধন, মান, প্রাণ, শুধু নিজের প্রাণ নয়, 
সন্তান সম্ভুতি, পরিজনসমূহের প্রাণ পর্যন্ত, সকলই অকাতরে জন্মভূমির 
পদে উৎসর্গ করিতে সকলেই অভিলাধী। জন্মভূমি একজন দেশহিতৈষী 
সন্তানের ক্গমতার পক্ষে অনেক বড় হইতে পারে, তথাপি তাহার সেবা 
পুজার অধিকার প্রতোকেরই আছে এবং প্রত্যেকেই অন্লাধিক তুন্নতি 
সাধনে সক্ষম ম্লেভময় পিতা যেমন পরিব'রবর্গের মঙ্গলের জন্য আত্ম- 
সুখ বলিদান করেন, তেমনি দেশহিতৈবী দেশের কল্যাণের জন্য নিজ স্বার্থ 
ব্লিদান করেন । সমাজহিতৈষণ! বা (12011981116) দেশহিতৈষ্ণারই 
নামান্তর । যেব্যন্তি সাধারণের হিতার্ঘে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের ক্ষতি 
স্বাকার করেন, তিনিই সমাজহিতৈষী বা (1১00]19 8170169) বাক্তি । 
্দযাজহিতৈষণা” এই শব্দ দ্বারাই সেই নীতিবিজ্ঞানের মূলমন্ত্র অর্থাৎ 
সব্বডাতের একাত্মতা সুচ্তি হয়। সমাজহিতৈষী নিজ মনে স্পষ্ট উপলব্ধি 
করুন আর নাই করুন, তিনি সমাজের সর্বাত্মার এক গনুভব করেন 
বলিয়াই সকলের মঙ্গলান্বেষণে বাকুল। বিনি জানেন থে; সমাজের এক 
জনের ভাল মন্দের সঙ্গে সকলের ভাল মন্দের সম্পর্ক আছে এবং তনুদারে 
নিজ জীবনকে নিয়গিত করিতে পারেন, তিনি ধন্য! | 
পূর্বেই ঈশ্বর সম্বন্ধ কর্তব্যাকর্তব্য এবং রাজা ও রাজ্য সম্বন্ধে কর্তব্যা- 
কর্তব্যের সাদৃস্তের কথা উল্লেখ কর! হইয়াছে । ইহা সকলেরই মনে রাখা 
কর্তব্য যে, প্রত্যেকেই নিজ মানসিক ও বাহিক কার্ধাদমূ্ধের নৈতিকতা 
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সমবদ্ধে অনুক্ষণ প্রকৃষ্ট কারণ নির্দেশ করিতে বাধ্য । আবার আমরা নিজ 
কার্ধোর দৌষ গুণের ছন্য যেরূপ দায়ী, সেইরূপ পরে কোন বিশেষ নীতি- 
গর্হিত কাঁধ্য করিলে তজ্জন্যও আমাদের সকলের দায়িত্ব আছে--তাহার 
পরিহারের ঝ৷ প্রতিকারের চেষ্টা করিতে আমরা সকলেই বাধ্য । এবং 
ব্যক্তিগত বা সামাজিক কাধ্য সম্বন্ধে সাধারণের মতে বিনা বিচারে মত 
দেওয়া কাহারও উচিত নহে । অপরে ভাল বলিলেও যাহ! নিজের বুদ্ধিতে 
দৌষাবহ বলিয়! বোধ হয়, অথব! যাহার ওুচিত্য সন্ধে নিজেণ মনে সন্দেহ 
হয়, এনপ বিষয়ে প্রত্যেকেই বিশেষ বিচার করিয়া চলা কর্তবা। কপট 
রাজভক্তি অর্থাৎ তোষামোদকাঁরীর ভগুডরাজভন্তি আরও অধিক 
বিপজ্জনক ও পাপাশয়। শুভাকাজ্বী মন্ত্রীর স্পষ্ট প্রতিবাদ যে তদরপেক্া 
ভাল, ইহা! বলা বাহুল্য । সেইরূপ একপ্রকার কপট দেশহি তৈষণা আছে 
বাহাঁ কেবল অজ্ঞ জনসাধারণের কুসংস্কারের পোষকত৷ করিয়া! দেশের 
ও দ্বশের প্ররুত উন্নতির অন্তরায় হয়। 
“হুলভাঃ পুক্ুষা রাজন সততং প্রিয়বাদিন2। 
অপ্রিয়স্ত চ পথাসা বক্তা শ্রোতা চ ছুলভঃ॥ ও, 
(রাষায়ণ ৬১৬) টি 
সর্ধদাই প্রিয় বাক্য বলে যেই জন। | 
এমন পুরুষ স্বথলভা হে রাজন ॥ 
অপ্রিয় অথচ হিতকর বাকাচয় । 
বক্তা শ্রোতে। স্বছুল ভজানিও নিশ্চয় ॥ 
.. দবেশহিতৈষণা' ও সমাজহিটিতষণা (সাধারণের হিতকর কাধ্যে 
তৎপরতা ) রূপ গুণদ্বয় মনের প্রসার বদ্ধিত করে ও চরিত্রের ওৎকর্ষ 
সাধন করে। এইরূপে ব্ছব্যষ্টি আত্মাতে একত্ব অনুভব দ্বারা ক্রমশঃ 
মানব অথণ্ড পরমাত্মীর উপলস্তনের পথে অগ্রসর হইতে থাকে । সমাজ 
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ও দেশহিতৈষী লোক সাধারণ সঙ্কীর্ণ হদয় গৃহস্থ অপেক্ষা উর 
 ঙ্কীর্ণ মনে ভগবানের ন্ফূর্তির স্থান হয় না। দেশহিতৈবীর আমিত্বের 
প্রসার হইতে অবশেষে বিশ্বহিতৈষণায় (11187807015 ) উপনীত 
হয়! যে দেশের সন্তানেরা স্বদেশপ্রেমিক, সেই দেশ চিরধন্য 
তাহার সখের ও গৌরবের অবধি নাই। সে দেশ অচিরে জগতের পুজ্য 
ও আদর্শ হয়। 
এক্ষণে আনরা পিতামাতা ও শিক্ষকগণের প্রতি কর্তব্পালন সন্বন্ধে 

আলোঁচনা করিব। উপরে যে সকল সদগুণ ঈশ্বরের ও রাঙ্গার প্রতি 
প্রযোজ্য বলিয়! নির্দেশ করা হইয়াছে, সে সকলই পিতামাতা ও শিক্ষক- 
গণের পক্ষে প্রযোজ্য; তদ্যতীত তাহাদের সম্বন্ধে নত ও মধুরতা, 
অবিচলিত বিশ্বাস ও শিক্গনীয়তা থাকা একান্ত আবশ্রক । পিতামাতা ও 
শিক্ষক সম্বন্ধে কর্তব্যনিষ্ঠা সর্ধত্র যত বিশিষ্টতাবে উপদি্ হইয়াছে, তত 
বৌধ হয় অন্য কোন বিষয়ে হয় নাই এবং যথার্থ আধ্যসস্তানের এই 
বিশেষত অগ্যাপি প্রোথিত রহিয়াছে; 

ষং যাতাপিতরো৷ ক্রেশং সহেতে সন্ভবে নণাং। 

ন তসা নিষ্কৃতিঃ শক্যা কর্্ বর্শতৈরপি ॥ 

তয়োনি তি প্রিয়ং কুর্ধ্যাদাচার্ধস্য চ সর্বদা । 

তেঘেব ত্রিযু তুষ্টেধু তপঃ সর্বং সমাপ্যতে ॥ 

তেযাং ত্রয়াণাং শুক্রষা পরমং তপ উচ্যতে। 

ন তৈরনভ্যন্থজ্ঞাতো ধর্দমন্য ং সমাচরেধ ॥ 

ত এব হি ভ্রয়ো লোকান্ত এব ভ্রয়মাশ্রযাঃ | 


তএবহি ভয়ে! বেদাপ্ত এবোক্ান্বয়োহপয়ত | 
পৃ শী শা 


ত্রিষঞ্রমাদান্নেতেষু ভ্রীংল্লোকা দ্বিজয়েদর হী । 
দীপানানঃ স্ববপুষা দেববদ্দিবি ফোদতে | 
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উঃ সরষে তস্যানৃা ধরা যসোতে ্রয় র আতৃতাঃ রি 
অনাদৃতাত্ত ঘস্যৈতে সর্বান্তস্যাফলায় ক্রিয়া 
যাবৎ ত্রয়স্ডে জীবেযুস্তাবন্ীন্তং সমাচরেৎ। 
তেঘেব নিত্যং শুশ্রযাং কুর্যাৎপ্রিয়হিতে রতঃ ॥ 


০ ০ চি 


ত্রিঘেতেধ্বিতি কৃতাং হি পুরুষস্য সমাপ্যতে । 


এষ ধন্মঃ পরঃ সাক্ষাছ্ুপধন্মৌহন্য উচাতে ॥ 
(মনু ২ 


বহর ডানাতা নহে শি তয়! 
শত বষে পুত্র তাহ শৌখিবারে নারে ॥ 

পিতামাতা আচাধ্যের প্রিয় আচরণ ৷ 

উচিত সতত করা হয়ে এক মন ॥ 

তাহার! হইলে হষ্ট, জানিবে নিশ্চয় ) 

মানবের তপ, যজ্ঞ, সব পুর্ণ হয় ॥ 

তাদেরি শুশ্রুষা হয় তপসা। পরম । 

ভাদের আদেশ হলে, অপর ধরম || 

তাহারাই তিনলোক আশ্রম ভ্রিতয় । 
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খর রং ৫ 


গৃহী যদি এ তিনেরে অবজ্ঞা না করে। 
"তিন লোক জয় তাঁর ঘটিবে সত্বরে || 
তেজোময় স্বশরীরে করিয়া গমন। 
দেবগণ সহ ন্বর্গে আনন্দেতে র'ন ॥ 

রঃ ক রর 
. সাদরে এদের প্রতি কর্তবা পালনে । 
:.. অর্ধব ধর্ম ফল লাভ হর জেনো মনে | 


| নী 0 
এ তিনের প্রতি কাক কর্তব্য হেলন। 
সর্ব ধর্ম কর্ম বৃথ। নিম্ফল। জীবন | 
যত দিন এই তিন রহেন জীবিত । 
প্রাণপণে তাহাদের শুক্রষা বিহিত | ৃঁ 
তাদের মঙ্গল, প্রিয়কারধ্য সদা! করে। ॥ 
অনায়াসে তরে ষাবে এ ভব সাগরে ॥ 


্ ঙ্ 
এতিনের পূজনে সকলি সিদ্ধ হয়। 
তাহাই পরম ধশ্ম জানিহ নিশ্চয় || 
আর যত ধর্ম শুন নিখিল সংসারে । 
উপধন্ম বলি তুমি জেনো সে মবারে ॥ 


শিক্ষার্থী সর্ধতোভাঁবে আচাধ্যের আল্ঞানুবত্তী হইবে এবং নিরন্তর 


তাহার উপদেশ ও শিক্ষণ সাদরে অভ্যাস করিবে। শাস্তে আচার্যের প্রতি 


কর্তব্য সম্বন্ধে অনেক বিধি আছে। শিষ্য অন্ুক্ষণ আচাধ্যের সেবা- 
পরাণ থাঁকিবে এবং কখনও তাহার বির!ক্তজনক কোন কাধা করিবে 
না । আধ্যশান্ত্রে আচার্যকে পিত্ৃতুল্য জ্ঞান করিতে উপদিষ্ট হইয়াছে 8 
“উৎপাদক ত্রদ্দদাত্রোর্গরীয়ান্‌ ব্রঙ্গদঃ পিতা । 
ব্রহ্ষজন্স হি বিপ্রস্া প্রেত্য চেহ চ শাশ্বতং ॥” 
(মনত ২ ২৬) 
জন্মদাতা ব্রক্গজ্ঞান দাতা, দেহে পিতা | 
শেষোক্ত দোহার শ্রেষ্ঠ নাহিক অনাথা ॥ 
ত্রহ্মজন্ম তরাঙ্গণের অনন্ত নিশ্চয় । 
ইহ পরলোকে তাহা তুলা রূপ হর ঃ 
কেবল কর্তব্যপরায়ণ শিষ্যকেই জ্ঞানদানের বিধি আছে £-- 
“যথা খনন্‌ খনিজেন নরো বায ধিগচ্ছতি । 
তথা গুরু-গতাং বিদ্যাং শুক্রমুরধিগচ্ছতি ॥” 
টি সু . (হঙ্গু২২) 


রি খনিত্রে খনন করি যথা নরগণ। 
_-বারিলাভ করি সবে হয় তুষ্টমন ॥ 


গুরুর শুশ্রুঘা তথ! করিয়া যতনে । 
গুরুগত বিদ্যালাভ করে নরগণে ॥ 


| পি | মাতা ও আচার্য প্রতি দ্বেপরায়ণ হইলে বহুবিধ দোষের 
উৎপত্তি হয়। যেমন ঈশ্বর ও রাজ! সম্বন্ধে প্রযুজ্য সংগুণসকল 
পিতা! মাতা ও আচার্য সন্বন্ধেও প্রযুজা বলা হইয়াছে, তব্দাপ ঈশ্বর- 
বিদ্বেষ হইতে যে সমস্ত দোষের উৎপত্তি হয়, পিতা! মাতা ও আচার্যের 
বিদ্বেষ হইতেও দেই সমস্ত দোষের আবির্ভাব হয় । পিতা মাতা ও আচার্ধা- 
বিদ্বে হইতে অধিকন্তু সন্দিকচিন্ততাঁ, কাপুরুষতী, মিথ্যাচারি হা '9 প্রগল- 
ভভার উৎপত্তি হয়। অপরকে আপন অপেক্ষা ব্লবাঁন জানিলে সহজেই 
সন্দেহ হয়, পাছে প্রবলের শ্তি আমার হিতকামনায় প্রযুক্ত না ভইয়! 
আমার অনিষ্ট সাধনে নিয়োজিত হয়। এরূপ সন্দিপ্ধচিভ্ততা- অর্থাৎ 
অন্তের সকল” বিষয়েই তাহার ছুরভিসদ্ধি অনুমান করার স্বভাব-__মানব- 
সমুহের পরস্পর সর্বপ্রকার সম্বন্ধ যেরূপ দূষিত ও বিষাক্ত করে, তেমন 
বোধ হয় আর কিছুতেই করে না। দুরভিসদ্ধি ও সন্দেহকারী অপরের 
সকল কার্যের উপর মিথ্যাভাব আরোপ করে, সকল বিষয় বিকৃত ও 
অতিরঞ্জিত করিয়া নিতান্ত নির্দোষ বিষয়েও ফৌঁষ অনুভব করে। সন্দিগ্ব 
স্বভাব ব্যক্তি সর্বত্রই ছরভিনদ্ধি আত্রাণ করে ও মিথ্যা ভয় কল্পনা করিয়া 
অনর্থক কষ্ট সহ করে। কাপুরুষতা হইতে মিথ্যাচারের উৎপন্তি হয়) 
পাছে কোন প্রবল বিরুদ্ধ শক্তি নিজের কোন অনিষ্টাটরণ করে, 
এই ভদ্কে আস্মরক্ষার্থ কপটাচারের আশ্রয় লয়। প্রবলের গীড়নেই 
্ধল হৃদয়ে এই সমন্ত দোষের উৎপত্তি হয়, তাই এই সকল দোষ ক্রীতদাস 
ও দায়ী মানবগণের মধ্য সমধিক পরিলক্ষিত হুখ। 





(৯১) ১ 
নিকৃষ্ট ব্যক্তি আত্ম-সামর্থের মিথ্যা গর্ব করিয়া শ্রেষ্ঠের দ্যান হত, 
চেষ্টা করে। এরপ ব্যক্তি বাস্তবিক যেসব গুণ তাহার নাই, সে সব চা 
আপনাতে আরোপ করিয়! তাহার স্পর্দা করিয়। থাকে । এই দোষ, নম্রতা 
ও শিক্ষনীয়তা গুণের বিপরীত। এদোব ধাকিলে, জনক জননী ও. 
সন্তানের মধ্যে এবং গুক্ক শিক্যে মধ্যে পরস্পরানুকূল সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা 
অমস্তব হইয়া উঠে। ভাঁপবাস! হইতে যে মধুর ভাবের উদয় হয়, উপরি- 
লিখিত বিছ্বেষ-প্রশ্ দেবসকল তাহাকে বিনষ্ট করে? উহাদের দ্বারা 
সংসারের সুখ ও শস্তি নাশ হয় এবং বিশেষ বাদ্ধিত হইলে, তাহারা দেশের 
সম্পদ্‌.ও ধর্মের প্রন্থীৰ বিনষ্ট করে। | | 
ভগবান মন্ শেষ্টের প্রতি কণ্ঠের ব্যবহার সম্বন্ধে যাহ! বলিয়াছেন, 
তাহার সারাঁশ এইঃ-- 
“বিদাঞ্চরুঘ্ষেতদেব নিতা। বৃত্তি স্বযো নিষু। 
প্রতিব্ধৎসু চাধস্মাদ্ধিতং চোপদিশত্স্বপি ॥ 
শ্রেয়ঃ স্ব গুর্ূবদ বুটিং নিতামেব সমাচরেৎ।” 
(মন্ত্ ২) 
বিদ্যাশিক্ষা। দেন তোমা যেই গুরুগণ | 
জন্মেছেন তব বংশে যে যে মহাজন ॥ 
ষঘাহার! করেন রক্ষা অধন্থ হইতে । 
হিত উপদেশ মীর! করেন তোমাতে ॥ 


তা সবারে গুরুসম করিবে ব্যবহার । 
নিতা শ্রদ্ধা সনে তুষ্টি সাধিৰে সবার ॥ 


ূর্ববোক্ত সদ্‌শণসমূহের পোষণ ও দোষগুলির পরিবর্জন সম্বন্ধে 
এন্সটা বিষয় সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। পিতা মাতা প্রারন্ধ কর্ম 
বণ লব্ধ হইয়া থাকেন, কিন্তু গুরু সম্পূর্ণরূপ প্রারন্ধাধীন নহেন। শুরু 
: অনেকটা বর্তমানে নির্বাচনসাপেক্ষ। স্থৃতরাং পিতা মাতা সম্পূর্ণ 
আদর তা মতা না হইলেও বে সিভি সর | 
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(৯২ ) 

বিশ্বাস ও বশ্যতাসহকারে আচরণ করা কর্তব্য, শিক্ষক সম্বন্ধে ঠিক ততদূর 
নহে। যতদিন না নিজের বিচার-শক্তি পরিপন্ত হয়, ততকাল পর্য্যন্ত 
পিতা মাতাই আমাদের জঙ্ শিক্ষক নির্ব্বাচন করেন; স্থৃতরাং তাঁহার 
(আমাদের উপর ) ক্ষমতা পিতামাতা হইতে প্রাপ্ত। এরূপ গুরুর ব্যবহার 
সম্বন্ধে বদ্দি মনে কোন দ্বিধা জন্মে, তবে তাহ! পিতামাতার গোচরে আনিয়। 
তাহাদের আদেশমত কার্য করা কর্তব্য। কিন্তু গুরু যেখানে স্ব-নির্ববাচিত 
সেখানে তীহার সমন্ধে কোন সন্দেহ উপস্থিত হইলে, শিষের সে বিষয় 
বীরভাবে বিচার করিয়া কার্য্য করা উচিত। এরপস্থলে শিষ্ের উচিত 
এই যে, বিশেষ সন্ত্রম ও বিনয় সহকারে অথচ সুস্পষ্টভাবে তাঁহার সন্দেহ 
আচাধ্যকে নিবেদন করিয়া তাহার নিরাকরণের জন্য প্রার্থনা করা এবং 
আচার্যেরও কর্তব্য যে, হয় সেই সন্দেহের অমূলকত্ব প্রদর্শন করা অথবা 
তাহার গ্রতিবিধান করা । 

বর্তমান কালে জগতে ক্ষমতার অপব্যবহার ও অপাত্রে বিশ্বাস নিতান্ত 
সুলভ বলিয়! শিক্ষার্থীদিগকে উপরোক্তভীবে সতর্ক করিয়া দেওয়া! আঁব- 
শ্যক। বিশেষতঃ ভারতবর্ষে পুরাকাল হইতে গুরুভক্তি অত্যন্ত প্রবল 
থাঞ্চায় অনেক লোকে, বিশেষ বিবেচনা না করিয়া, অপাত্রে বিস্বীস স্থাপন: রঃ 
পূর্বক অবশেষে অন্কৃতাপভাগী হন। কিন্ু প্রাচীন কালে জনসমাজে 
যেরূপ আদর্শ গুরু সকল ছিলেন, এক্ষণে আর সেরূপ নাই। তাই এখন 
_ জআচারধ্য নির্বাচনের একটু বিশেষ বিচারের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। 
.... কবোবৃ্ধ ব্যক্তিকে সর্বদা গুরুলোকের ন্যায় সম্মান করা কর্তব্য 
_. আব্ষয়ে মনুসংহিতায় এইরূপ উপদেশ আছেঃ__ 


.. শশধাসনেহ ধ্যাচরিতে শ্রেয়সা ন সমাবিশেখ ॥ 
. শধ্াসনস্থশ্ৈবৈনং প্রত্যুখীয়াভিবাদয়েৎ | 


পুনস্চঃ__ 


(৯৩) 


উর্ধং প্রাণাহা,ৎক্রাম্ট য্‌নঃ স্থবিরঃ আয়তি | 
প্রতাানাভিবা দভ্যাং পুনস্তাম্প্রতিপদাতে 
অভিবাদনশীলসা নিতং বৃদ্ধোপসেবিনঃ । 
চক্বারি তসা বদ্ধন্ত আয়ু: প্রজ্ঞা যশো বলং || ৃ 
(মন ২1১১৯) 
শ্রেষ্ঠের সহিত ভাই এক শধ্যাসনে । 
বপসিবে না ক্দাচন শ্রেয়ঃ কামী জনে । 
শন আসনে যবে আছে কোন জন । 
হেন কালে যদি হয় গুরু আগমন ॥। 
অবিলন্দে শযামন করি পরিহার । 
তক্তিভাবে প্রত্যুপগম করিবে ভাহার || 
বয়োজো্ যেই কালে করে আগমন। 
যবা প্রাণ-বামু করে উদ্দে উৎক্রষন ॥ 
প্রতু'খান আর অভিবাদনের পর । 

স্বস্থ হয় পুনঃ বারু, জেনো স্থিরতর ॥ 
অভ্িবাদনেতে দেই সতত তৎপর । 
বুদ্ধ দেবা ষেই জন করে নিরস্তর || 
আয়ু: প্রজ্ঞা যশ আর দেহ মন বল। 
এই চ'রি হয় তার নিশ্চয় প্রবল। 


অভিবাদয়েৎ বৃদ্ধাংশ্চদদা চৈবাসনং স্বকং |, 
কুতাঞ্জলিরুপাসীত গচ্ছতঃ পৃষ্ঠতোহ টিয়াৎ ক) পা 
(মনু ৪৪১৫6) 
বৃদ্ধজন যবে করিবেন আগমন। টি ১০ 
অবধান করি তায় দিবে ণিজাসন || 
পরে কৃতাঞ্জলি হয়ে সম্ঘুথে বসিবে। 
গযন সময়ে তার পিছে পিছে যাবে ॥ 









্ শন করেন, তিনি সকলের 
0. 
রঃ ৃ 


ইসা 0৫ দের: প্রতি অভিবাদন যুবার স্বাস্থ্যের ও 
উপকারক, আর কথাটা যেন । কেহ উপেক্ষা না করেন। চতু্দি কির 
লজ ধান চে নৈসর্গের অন্যতম নিয়ম। একটা শীতল পদার্থ 
একটা উত্তপ্ত পদার্থের সনগিকটস্ হইলে, উষ্ণ দ্রব্যটা হইতে ভাপ শীতল 
অবাটীতে সংক্কামিত, 'হইন্া ক্রমে উভয়েই সমতাপ বিশিষ্ট হয়। এই 
প্র নিয়মানথসারেই সবলের জীবনীশক্তি দুর্বলে সংক্রামিত হয়। 
পাশ্চাত্য চিকিৎসা, বিদ্যা দ্বারাও সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, রোগী সন্নিহিত সুস্থ 
ব্যক্তির জীবনী- শক্তি আকর্ষণ করে এবং ছুর্ব্বলব্যন্তি সবলের শক্তি আকর্ষণ 
করিয়া খাকে। এই নৈসর্গিক নিয়মবশে জৈব-চৌন্বক্য শক্তি প্রয়োগ 
৩৪৪ ৮৮ ৩৪০০-০৪৩ (197) দ্বারা অনেকানেক ব্যাধি আরোগ্য 
করা হয়। বৃদ্ধ ব্যক্তি স্বভাবতঃ হূর্বল। এইজন্য যুবকগণের প্রাণশক্তি 
উক্ত 'নৈসর্দিক বিধিবশে তাহাদের অভিমুখ্য হয়। তাই, যুবাগণ প্রত্যুথান 
ও অভিবাদন দ্বারা বৃত্ধগণের মনে হিতৈষণ| বৃদ্ধি করিয়া-_ভীহা'দিগকে 
রে গ্রহণোম্ষুখিতার পরিবর্তে প্রদানোনুখী করিয়! _হাদের জানেন 
সহিত প্রাণশক্তি গ্রত্যাগত করে। | 
5. অন্ন) বিনয়, সত্যাচার, সেবাপরায়ণতা এবং ভয়-সন্দেহ আত্মশ্লাঘাদির 
(পরিহার, শরেষ্টের প্রতি শিষ্টাচার প্রভৃতি সদগুণশালী যুবক সকলেরই 
শরিক এবং নিরন্তর গুরুজনের সামিধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক নানা প্রকারে 
_আতস্মোরতি সাধনে সক্ষম হয়। গুরুলোকেরাও খ্বরূপ যুবকের সর্বদা! 
সা কেন ও দানা মে হাক সাহা কি না বেন 










(৯), 


অন্যান্য গুরুজন সমদ্ধ যে যে দোষের উৎপত্তি হর সম্ভব ॥ বি: 
বকর হইয়াছে, বয়োদ্দোষ্টগণের সহিত আচরণে ও সেগুলির বিশ 


সম্ভব৷ তত্যতীত বৃদ্ধদন সম্ব্ধে অসন্মান ও আত্ম্সাঘা প্রভৃতি দোষের: . 
আবির্ভাব হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা আছে। কারণ যুবকগণের শারীরিক রি 


শক্তি স্বভাবতঃ বৃদ্ধের অপেক্ষা অধিক) এই বলাধিক্য সহজেই অস্থভাত 


জরি (বা) ্ানাধিকা ক াণের না 


যৌবনস্থলভ চাল ও কিএরকারিত বুদ্ধ ব্যক্তির গজ | 


জন্য স্বতাবতঃ বিসদৃশ বোঁধ হয়|. 


এই অধ্যায়ে যে সকল সদগুণের কথা উল্লেখ করা গেল, তাহাত এ 


অনুশীলন ও অত্যাস বর্তমান কালে সমধিক প্রম্নৌজনীয় 3 কারণ আত্মাদর 


নু 


ও আত্মপ্রতিষ্ঠা অূনাতন প্রতিদবন্দিতামূলক সভ্যতার নিত্য সহচর এবং 
গুরু লঘুর পার্থক্য বুদ্ধি তাহাতে সহজে স্থান পাঁয় না। ্. 
বৈজ্ঞানিক তত্বসমূহের রহস্য ত্রান্তভাবে গ্রহণ করাতে, এক্ষণে বা 
ভাবের গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে এবং তৎসহ ভগবন্তক্তি ও আস্তিকতা 
মানসিক দৌর্বল্য ও অন্ববিশ্বাসের চিহ্ব বলিয়া উপহসিত হুইতেছে। 
কিন্তু ধর্মভাব ও তৎসংক্রান্ত সদগুণাবলী প্রকৃত তেজস্থিত। ও মনুষ্যত্বের | 
ভিত্তিপ্রস্তরস্বূপ। ইতিহাস পুরণাদির আদর্শ বীরচরিত্রসমূহেই প্ঁ | 
সকল মহাগুণ পরিলক্ষিত হয়? নীটাশয় ও ষ্টাচারী মনুষ্য হানে 
বিকাশ দৃষ্টি হয় না। ২. 
ধের্র্মানি অপেক্ষা) প্রকৃত রাজভক্তিও দেশ-হিতৈষণার আরও ধিক: 
্লানি উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। বীরভাবে ইতিহাস পঞ্চালো- 
চন! করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, আভ্যন্তরিক বিশৃঙ্খলাই পর গ্লানি কারণ) . 
বলা বাল্য যে, রাজ! প্রজা! উভয়েরই পরস্পরের প্রতি কর্তব্পালনে 


২ দেজ্ঞ ) 

ক্টীবশতই বিশেষ বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে। মানব সমাজের শৈশবাবস্থায় 
দৈবরাজবংশাবন্লীর উপর পৃথিবী শাসনের ভার ন্যস্ত ছিল, সুতরাং তদা- 
নীস্তন শাসনপ্রণালীও সর্বা্গন্ু্দর ছিল এবং রাজাগণ ও আদর্শ নরপতি 
ছিলেন। যখন স্বার্থত্যাগী ও প্রজাহতৈকব্রত রাজা অপত্যনির্রিশেষে 
প্রজীপালন করিতেন, তখন যে প্রজাপুঞ্ধের রাজভক্তি অক্ষ ছিল এবং 
তাহাদের পরম্পরের মধ সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল, ইহা সহজেই অনুমান 
করা যাইতে পারে। তাহার পর, নানবজাভির কিশোরাবস্থা অতিক্রান্ত 
হুইলে, তাহাদের স্বাবলম্বন শিক্ষার সময় উপস্থিত দেখিয়া সেই দৈব 
রাজবংশাবলীকে জগত হইতে প্রত্যাহরণ ৮/107487) করা হইয়াছিল । 
স্গেহময়ী মাতা যেমন শিশুসস্তানকে প্রথমে অন্তুলি ধরিয়া দাড়াইতে 
ও টিতে শিক্ষা দেন, পরে একটু অভ্যাস হইলে যাহাতে শিশু নিজে; 
বিনা সাহায্যে হাটিতে পারে তণ্দ্দেশে জননী তাহার অঙ্গুলি ছাড়িয়া 
দেন, সেইরূপ মানবজাতির শৈশবাবস্থায় (পূর্ববকল্পের ) সিদ্ধ রাজর্ষিরা 
রাজাসাশন ও প্রজা পালন শিক্ষা দিতে এবং ধেবরষি ব্রহ্মধিরা বর্ণাশ্রমধন্মাদি 
শিক্ষা দিতে মানব বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তৎপরে সেই শিক্ষা মানব- 
জাতির কিয্ৎপরিনাণে অভ্যন্ত হইলে, যাহাতে তাহারা নিজে নিজে 
পাজাশাসন, প্রজাপালন, সমাজশাসন প্রভৃতি করিতে সমর্থ হয়, তজ্জনা 

প্র রাজার দেবধিগ্ণকে প্রত্যাহরণ কনা হয়। আবার শিশু যেমন 
মাতার অঙ্গুলি ছাড়িয়া দাড়াইতে বা চলিতে চেষ্টা করেল প্রথমে 
অনেক পৰস্থলন ও আঘাত সহা করিয়া তবে অন্য অবলম্বন বিন! 
্ চলিতে সমর্থ হয়, মানবন্তাতিও তব্রপ সেই আদর্শ নরপতি ও আচাধ্য 
বিরহিত হইয়া অনেকানেক নিক্ষল চেষ্টা ও আঘাত সহ্য করিয়৷ অবশেষে 
বয়ং রাজ্যশাসন ও সমাজশাসনে পারদশী হইবে। এক্ষণে জনসাধারণের 


(৯৭ ) 


মধ্যে (অগভীর ) বিদ্যার বিস্তার ও (রাজশক্তির সহিত বনু ঘাত প্রতি- 
ঘাতের পর) সাধারণতন্ত্র শাসনপ্রণালীর উদ্ভববশতঃ এবং রাজশক্তি 
বিজ্ঞ, বহুদশী নেতার অভাবে প্রজামগুলীর অধিকাংশের মতাধীন হওয়াতে 
প্রকৃত রাঁজধন্ম ও রাজার যথার্থ স্বত্ব ও আধিপত্য লোক -চক্ষের অস্তরলে 
পড়িয়াছে। মগ্রণাবছল শামনপ্রণালীর শঙ্গবাহুলো-.-নানাবিধ সচিব 
সমিতি, প্রজান্মিতি, লাধাবণসভা প্রতিনিধিলভা প্রভৃতি--শাসনকর্তী 
সমাটের কথা একপ্রকার চাপা পড়িয়া গিম্নাছে। এইদ্ধ্‌পে নানাপ্রকার 
শাসনপ্রণালীর পরীক্ষা করিতে গিয়। অনভিজ্ঞতা ও স্বাথপরতবেশে 
দারিতরা, বণিক-শ্রমজীবি বিবাদ কৃষিশিল্পের অবনতি প্রভৃতি নানাবিধ 
সমাজ-বিপ্লব উৎপন্ন হইয়াছে । রাজা ও সচিব, প্রঙ্গ! ও প্রতিনিধিসভ্ভা 
প্রভৃতি রাজ্যের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে স্ব স্ব কর্তব্যনিষ্ঠাব উদ্রেক 
ভিন্ন ইহার অন্ত প্রতিকার নাই। বস্ততঃ রাজ্যশীসন ও সম্মজবন্ধনের 
প্রাচীন আদশ্‌কে ব্টমান যুগের জ্ঞান ও সভ্যতার উপধোগী করিয়া! পুনঃ 
প্রবর্তন ভিন্ন জগতের এই সমাজ-বিপ্রবের দ্বিতীয় প্রতিকাৰ নাই। আধ্য- 
সম্তানগণ আবার প্রাচীন আধ আদর্শে শিক্ষিত এবং শাস্্নিদ্দি্ট গণগ্রামে 
ভূষিত হইয়া রাজ্যাধিবাসীর (€ 09016160)201178933 ) কর্তবোর ও 
শিষ্টাচারের (01101597 ) অর্থাৎ ঈশ্বরভক্তি, রাজভক্তি ও আদশ দেশ- 
হিতৈষণার আদর্শ জগতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবেন। ্‌ 
এই মহান উদ্দেন্ট সাধন জন্য আপাততঃ প্রত্যেক পরিবারে পূর্বোক্ত 
আর্যোচিত গুণগ্রামের আলোচনা একান্ত আবশাক । পরিবারের 
মধ্যে পিতা মাতাই পরম গুরু । কিন্ত তাহাদেরই সম্বন্ধে সম্মান, ভক্তি, 
বশ্যতা ও সেবাপরাস্ণতার অভাব আধুনিক হিন্দু সমাজে সমধিক পরি- 
“লক্ষিত হইতেছে। প্রত্যেক হিদু যুবকেরই কর্তব্য যে, এ সম্বন্ধে অবিলম্বে 


্ ৃ 


(৯৮ ) 
[ পুর্বাদর্শ অনুকরণে: প্রবৃত্ত হন এবং আদর্শ 'সন্তানরূপে গৃহশোভা বর্ধন : 
করেন। পিতামাতার সর্ব প্রকার অভাব পুরণে ব্যগ্রতা, তাহাদের : 
আদেশ প্রতিপালনে আঁনন্দ ও আগ্রহাতিশয়, তাহাদের বিচারে ও সিদ্ধান্তে 
সম্পূর্ণ নির্ভরশীলতা এবং তাহারা বে সর্বতোভাবে আমাদের হিতকাজ্জী 
এই দুড় বিশ্বাস-_ইত্যাদি সদগুণ সকল গৃহে সাধন করিলে, ভবিষ্যতে সমাঁজ 
হিতৈষপ! ও দেশহিতৈষণাব প্রকৃত ভিত্তি স্থাপিত হইবে । 

'আচাধ্য সম্বন্ধেও শাক্সবিহিত আচরণ শিক্ষা করা কর্তব্য। যদিও 
বর্তমান কালে শিক্ষক ও ছাত্র মধ্যে পূর্বাবৎ ল্লেহমর ও ঘনিষ্ট সম্বন্ধ নাই, 
তন্রাপি শা্্ানরূপ আচরণ পুনরভ্যাস করিলে আবার তত্র সনবদধ গ্রাতিটিত 
হইতে পারে। 

বৃদ্ধগণের প্রতিও পুর্বাবৎ সম্মান ও শিষ্টাচার করিবে। সকল বৃদ্ধ 
পুরুষকে পিতৃবৎ এবং সকল বৃদ্ধা স্ত্রীলৌককে মাতৃবৎ অদ্ধা ও সেবা কর! 
সকলরেই কর্তব্য । 

আধ্য সন্তান্নগণ অধ্যবসায় সহকারে উপরিলিখিত সদ্‌গুণ সকল 
অন্গুশীলন ও দাধন করুন। ভগবদন্কম্পার উপর নির্ভর করিয়া! যদি 
তাহার! একান্তমনে এই সাধনা করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ্ সকল গুল... 
স্ব স্ব চরিত্রগত করিয়া বংশের, জম্মভূমির এবং জগতের কল্যাণ সাধন ও 
বুখোজ্জল করিতে পারিবেন। পক্ষান্তরে, আর্ধ্যনীতি হইতে যদি তাহারা 
বিন্দুমান্রও স্ঘলিত হন, তাহা হইলে জগতে তাহারা “অনার্য” বলিয়া 
তিরক্কত হইবেন। আধ্যবংশধরের পক্ষে ইহা অপেক্ষা গুরুতর তিরস্কার 
আর কিছুই হইতে পারে না। ভাই ভগবান শীর্ণ সংন্মত্যাগোদ্যত 
অঞজ্জুনের প্রতি “অনাধ্য” শব্দ প্রয়োগ করিয়াছিলেন । শৌড় ২২ দেখ )। 





চে ্ 


+ নবম অধ্যায়। 





তুল্যব্যক্তির প্রতি ব্যবহার । 

এক প্রিবারস্থ এবং এক সনাজস্থ ভূল্যবাক্তিগণের পরস্পরের প্রতি 
রাগ ও দ্বেষবশত: যে সমস্ত শ্রভাশুভ ফল উৎপন্ন হয়, আমরা এক্ষণে 
তাহার মালোচনা করিব। অনুরাগ জীবগণকে পরস্পরের প্রতি আকুষ্ট 
করে, এবং বিরাগ পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইয়! দেয় ইহাই সনাতন 
|ব্ধি। পতি পদ্বি, ভ্রাতা ভগ্রি, কুটুম্ব বন্ধু এবং সমাজের সমাবস্থা 
( পরিচিত কি অপরিচিত ) লোকনকলের পরস্পরের প্রতি ব্যবহার দ্বারা 
যে সমন্ত হুদয়াবেগের উৎপত্তি হয়, তাহারা ক্রদশঃ বদ্ধমূল হইয়া গুণ ব| 
দোষে পরিণত হয় । কি গ্রহে, কি সমান্দে এ কল দোষ গুণের ক্রিয়া 
নিরন্তর চলিতেছে । 

পরিবারস্থ মমপধ্যায়ের বাক্তিসমূহের মধ্যে যে সকল দনৃগুণ আচরিত 
হয়, তদ্বারা & সকল জীবাত্বা ক্রমশ: আপনাদের মধ্যে একত্ব উপলব্ধি 
করিতে সমর্থ হদ্ধ এবং এইন্ধপে তাহারা সর্বজীবেব একাত্মতা! 
উপলব্ধির পথে অগ্রসর হয়। ইহাঁদের প্রত্যেকে পরিবার মধ্যে এমন 
কতকগুলি জীবাস্মাদ্বারা পরিবেষ্টিত ধাহাঁদিগের অবস্থা, স্বার্থ, আশা ও 
আশঙ্কা ভ্রাহার সহিত প্রায় সমতুল্য এবং ধাহাদিগের সহিত তিনি 
সমস্থত্রে এরূপ ভাবে আবদ্ধ যে, একের অভাদয়ে বাঁ পতনে অপরের 
অন্রাদয্ন বাঁ পতন হয়, একের ন্মুথে বাঁ ছুঃখে অপরের সুখ বা দুঃখ হয়, 
একের জয় বাঁ পরাজয়ে অপরের অয় বা পরাজয় হয়--অর্থাৎ একের 


( ১০৩ ) 


ইষ্টানিষ্টে অপরের ইঠ্টানিষ্ট অবশ্ঠস্ভাবী। এতদ্বারা তাহার এই দৃঢ় জ্ঞান 
হয় যে, পরিবারভূক্ত সকলের সহিত সদাচরণ করিলেই সথখলাভ হয় এবং 
কদাচরণ করিলেই ছুংখভোগ করিতে হয়। এইবপে ক্রমশঃ তিনি শিক্ষা 
করেন যে, পুর্ণমাত্রায় আনন্দ উপভোগের ইচ্ছা করিলে, অর্থাৎ সকলের 
স্থখের আশা করিতে গেলে, সকল মন্ুযোন প্রতিই একপরিবারভুক্ত 
ব্যক্তির ন্তায় অর্থাৎ ত্রাতার স্তাঁয় ব্যবহার করিতে হয় এবং এই সার্বজনীন 
ভ্রাতৃভীবের অভাবই মানবজাতির সর্ববিধ ছুংখ, কষ্টের মূল। 
তুল্য ব্যক্তির ঠাটি শালবামাতপ প্রীতি বা সখ্যতা কহে। সদয়তাই 
তাহার পরিচায়ক ; চিন্তায়, বাক্যে ও কার্ধো এই--সর্ধগপ্রকারে সর্ব- 
বিষয়ে সদয়তা দ্বারাই তাহা প্রদর্শিত হইয়া থাকে । সমাবস্থ ব্যক্তি 
সম্বন্ধে মনে, বাকো বা কার্যে বিন্দুমীত্রও রুঢ়তা থাকিলে, প্রকৃত প্রীতি 
ৰা সখ্যতা। জন্মিতে পারে নাঁ। বস্ততঃ বাক্য ও কার্ষ্য, চিন্তার অনুগামী 
বলিয়। সর্বপ্রকার চিস্তাতে কর্কশতা বা অন্সেহ পরিহার করিলেই 
বাক্যে বা কার্যে আর প্রমাদদ ঘটিবে না। বাঁক্‌-সংযমের অত্যা- 
বস্তকতা সম্বন্ধে ভগবান মন্থুর উপদেশ পূর্বে উদ্ধৃত কর! হইয়াছে । 
মধুর ও বিনীত বাক্য কেবল পরিজনবর্গের প্রতি নহে, জগতের সকলের 
প্রতি ব্যবহার করা কর্তবা। | 
". “ষস্ত বাঙ্ষলসে শুদ্ধে সঙযগ্গুপ্তে চ সর্বদা] | 

সবে সর্বমবাপ্পোতি বেদাস্তোপপতং ফলং ॥ 

নারত্বদ স্তাদার্তোহপি নম পরজ্রোহকর্খ্বধীঃ | 

বয়াস্তোদ্বিজতে বাচা নালোক্যাং তামুদীরয়েৎ |” 

| €( মনগু-২১৬৭।) 

বাঁকা মন শুদ্ধ গুপ্ত সম্যক ষাহার। 
বেদাস্তোৌক্ত সর্ব ফল হইবে তাহার ॥ 


(১৯১) 
আর্ত হয়েও মন্ত্রপীড়া নাহি দিও কা'রে। 
পরজ্ঞোহে মন যেন কতু নাহি ফিরে! 
পরের উদ্বেগকর যে সব বচন। 
ভুলেও কখন নাহি কর উচ্চারণ ॥ 
এই নিষেধাজ্ঞা যদিও নিকষ্টের প্রতি শ্রেষ্ঠের ব্যবহার সম্বন্ধে উক্ত 
হইয়াছে, তথাচ ইহা! উচ্চাব্য সকলের সহিত শিষ্টাচার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ 
প্রযুজ্য। বিশেষতঃ পরিজনবর্গমধ্যে পরস্পরের দৌষ পরস্পরের অবগত 
থাকায়, রসনা! সহজেই অসংযত হইয়া পড়ে বলিয়া, তংসম্বন্ধে উক্ত 
নিষেধান্া সমধিক পরিপালনীয়। নিম্োন্ত শ্লোক করেকটাতে 
পরিজনবর্ের পরস্পরের প্রতি শিষ্টাচার সঙ্কেপে বিবুভ হইয়াছে :-- 
“ন পাণিপাদ চপলো ন নেত্র চপলোইনুন্ুঃ ৷ 
ন স্থাঁদ্বাকচপলশ্চৈব ন পরদ্রো হক দ্ধীত ॥ 
| ঞ মং স্‌ চর 
ঝন্থিকপুরোহিতাচাধোর্মাতুলাতিথি সংশ্রিৈ:। 
ৰালবৃদ্ধাতুরৈর্বৈদ্যের্জাতি সন্বন্ধি-বাক্ধবৈঃ ॥ 
মাতাপিতৃভ্যাং যাীভিত্র পত্রা পুত্রেন ভাষায়! । 
দুহিত্রা দাদবগৈন বিবাদং ন সমাচরেত /” 
(মন্থ, ৬) 
হস্ত, পদ, চক্ষের তাজিবে চপলতা । 
বাকৃচাপলা পরাক্ত্রোহ তেয়াশিবে তথা | 
সর্বরূপ কুটিলতা দিবে বিসঞ্জন। 
ষ্দাপি করিবে স্থৃখথী সব পরিজন ! 
সা খর ঙ্ঃ চে 
পুরোহিত, খত্বিক আন আঁচার্ধয মাতুল। 
জতিথি, আশ্রিত, বৃদ্ধ, বালক, অতুর । 


জাতি, বৈদ্য, সম্বন্ধ, বান্ধব্গণ আর। 
মাতা, পিতা, ভ্রাতা, পুত্র, ষামি, সে সবার ॥ 
 ভাধ্যা, কল্তা, আর নিজ দাসগণ সনে । 
প্রবৃত্ত না হবে কভু কলহাচরাণে | 
অনস্তর ভগবান্‌ মন্থ ব্রক্ষাপ্ডান্তঃগ্ত বিভিন্ন লোকসমূহের সহিত 
মান্বসমাজতুক্ত বিভিন্ন স্তরের সাদৃণ্ত ও সংশ্রব ধরিয়া উল্লিখিত 
আত্মীক্ব বন্ধুগণ যেযে লোকের সহিত সবন্ধ তাহার ব্যাথান পূর্বক 
উপদেশ দিয়াছেন যে, ইহলোকে তাহাদের সহিত শাস্তি ও প্রীতি 
সংস্থাপন করিলে, তৎসংক্রান্ত রঙ্গাগুঘনোকের সহিত শান্তিস্থাপন 
করা হয়। উপসংহারে আবার বলিকাছেন £--- 


ল্লাডা জো: সমঃ পিতা ভাযা। পুত্র: স্বকা তমুঃ ॥ 
চ্ছায়। স্ব দাসবগশ্চ ছুহিত। কুপণ' পরং। 
তন্মাদেতৈরধিক্ষিপ্ত : সে তাসছ্বরঃ সদ।| 


জোষ্ট সহোদরে দেখ মান পিতার। 
পত্তী তনয়েরে ভাব চনু আপন র। 
দাসগণে ছায়।নম কর্িবেক জ্ঞান । 
হুহিত। কৃপার পাত্রী কতু নহে আন | 
এরা যদি করে কেহ মন্দ ব্যবহার । 
বিচলিত নাহ হবে কহেলাম মার | 


পতিপপত্বী, পিতা-পুত্র ও ভ্রাতৃবর্গের পরস্পরের মধ্যে শিষ্টাচারের 
আদর্শ রামায়ণে স্থন্দররূপে চিত্রিত আছে। শ্রীরামচন্ত্র ও দীতা। পতি 
পদ্ধীর উজ্জলতম আদর্শ) চারি পুত্র ও মহারাজ দশরথ পিতা-পুত্রের 
অনুপম স্ন্দর দৃষ্টান্ত শ্রীরাম, লক্ষণ, ভরত ও শক্রদ্ব সৌত্রাত্রের অন্গপম 


; ১০৩ ) 


চিত্র। শিক্ষার্থগণের এই সকল আদর্শ সম্মুখে রাখিব আহসান 
স্ব স্ব জীবন পরিচালিত কর! উচিত। 
পতিব্রতা স্ত্ীসম্বন্ধে ভগবান্‌ মন্থু বলিয়াছেন :-_ 
প্রজনার্থং মহাভাগা: পূজার গুহদীন্য়ঃ | 
্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেবু ন বিশেষোইস্তিকশ্চন ॥ 
উতপাদনমপতাস্থ আতস্ত পরিপালনং। 
প্রত্যহং লোকঘাত্রায়াঃ প্রত্যক্ষাং স্ত্রীনি্ধান্ধনং ॥ 
অপভাং ধর্মকাধ্যাপি শুক্রবা রতিরুত্মম! । 
দারাধীনম্তধা স্ব্গঃ পিতৃণামাত্নশ্যহ ॥ 
পতিং থা নাভিচরতি মনোবাগ্দেহসংযতা | 


সা ভতলোকানাপ্রোতি সস্ভিঃ সাধ্বীতি চোচাতে ॥ 
(মনু, ১১২৬1) 


শী আর স্ত্রী ছুয়ে ভেদ কিছু নাই। 
লঙ্ষ্মীরূপ। নারী তাবে পুজিবে সদাই ॥ 
গৃহের আলোক, শোতা, মঙ্গল আধার | 
সম্ভান জননীরূপে পূর্িতা সবার ॥ 
সন্তান জঠরে ধরে; করয়ে পালন । 
আনন্দে জীবন-যাত্রা নারীর কারণ ॥ 
অপতা ও ধশ্মকন্দ অনুপম রাগ । 
শুশ্রুষণ, দারাধীন জেনে মহাভাগ ॥ 
পিতৃগণ আর নিজে দারার কৃপায় । 
স্বগবাসী হয়ে দদ1 জল-পও পায় ॥ 
দেহ, মন, বাকা সদা করি সংযমন। 
পতিগ্রতিকূল কতু না করে গমন ॥ 
লাধবী ৪ নেই শাস্ত্রের লিখন | 


ভন্টলোক পান তিনি নাহিক খণ্ডন ॥ 


পু 
কত 


( ১০৪ ) 


“এভাবানেব পুক্কুষে। যজ্জায়াত্ম। গ্রজেতি হ। 
বিপ্রাঃ প্রহুস্তথা চৈতৎ যে ভর্তা সা ম্মতাঙ্গ না ॥” 
(মনু ৯৪৫) 
নিজে জায় আর তার প্রজ। সমুদায় ॥ 
সকলে মিলিত হয়ে পুরুষ নিশ্চয় ॥ 
সমস্বরে তাই বলেছেন বিপ্রগণ । 
ষেই আয়। সেই ভর্তী। করহ শ্রবণ ॥ 
এই ভাবটা কেমন মধুর ! সমস্ত'পরিবার এক-_একই প্রাণের দ্বার! 
অনুপ্রাণিত। ইহাই পারিবারিক ধর্মের মূলভিত্তি। এই জন্যই আর্ধা- 
সমাজে বিবাহবন্ধন অচ্ছেদ্য । পিতা, মাতা, সন্তান সকলে মিলিয়া এক 
গৃহস্থ পদ্দবাচা ; প্রত্যেকেই অপরু সকলকে আত্মনির্বিশেষে ভালবাসেন ) 
একজন যাহাতে স্তু্ী, সকলেই তাহাতে স্থখী; একের আনন্দে সকলের 
আনন্দ, এবং একের দুঃখে সকলে ছুঃখিত। জীবাত্মা যেমন নিজদেহের 
সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যথাষথ রক্ষ। ও পুষ্টিসাধন জন্য নিয়ত যত্ব করে, 
গৃহস্থ তন্রপ নিজ অঙ্গপ্রত্াঙ্গ নির্ষিশেষে দারা পুত্র পরিজনবর্গের রক্ষা ও 
পালন করিবেন। একটি পরিবার একটি ক্ষুদ্রজগৎ; সকল সদ্গুণই 
একপরিবার মধ্যে অনুষ্ঠিত হইতে পারে; সর্বপ্রকার গুরুজনের প্রতি 
ব্যবহার পিতামাতা! সম্বন্ধে আটরিত হইতে পারে) বালক বালিকার! 
আপনাদের মধ্যে ব্যবহার দ্বারা, সর্ধপ্রকার তুল্য ব্যক্তির প্রতি বিধেষ 
আচরণ শিক্ষা করিবে এবং পিতামাতার বালক বালিকাদের সম্বন্ধে 
ব্যবহার হইতে সর্বপ্রকার মিরুপ্ট ব্যক্তির প্রতি ৰিধেয় আচরণ শিক্ষা 
করিতে পারিবে। যুবকগণ গৃছে পরিজনবর্গের মধ্যে সর্ববিধ সদ্‌গুণ 
সাধন! করিলে, ভবিষ্যতে তীহারা এ সকল সদৃগুণ জগতের সকল কার্যে 


( ১০৫ ) 


পট এবং সমাজের ও দেশের মুখোজ্জল করিতে, 

পারিবেন। ভবিষাৎ জীবনে আচরণীয় সর্বপ্রকার সদ্‌গুণই স্ব স্ব গৃহে 
অভ্যাস করিতে পারেন। 

ভ্রাতা ও ভগিনীগণের মধ্যে আন্তরিক স্সেহ পরিবারিক বোর 
মূল। পাঁগুবগণের ইতিহাসে আমরা ইহার উজ্জল দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। 
কেবল অকপট সৌভাত্র বলেই তাঁহারা অশেষবিধ ছুঃখ ও বিশ্ব অতিক্রম 
করিয়া অবশেষে অতুল শ্বর্য্যের অধীশ্বর হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

শিষ্টাচার ও পরমনস্তাপ পরাম্ুখতা (00105100186107. 001 076. 
6৫11105 0£ 90165 ) শীলতার প্রধান অঙ্গ বলিয়া শাস্ত্রে উপদিষ্ট 
হইয়াছে । তজ্জন্ত মর্য্যাদা ও শিষ্টতা (099 108117615 ) চিরকালই 
আর্ধ্যাদিজাত্যের বিশেষত্ব বলিয়া 'আদৃত হইয়া আদিতেছে। বিনক্ব 
চিরদিনই আভিজাত্যের সহচর । অতএব সর্বদা সত্য অথচ প্রিয়বাকা 
বলা কর্তব্য। 

মনু বলিয়াছেন £-- 

“লতা ক্রয়াহ প্রিয়ং ক্রয়াৎ ন ক্রয়াৎ স্তামপ্রিয়ং। 


প্রিয় নানুতং ক্রয়াৎ এষ ধঙ্্র সনাতন; ॥” 
(মনু ২১৩৮) 


সভা এব? প্রিষবাক্য বলিবে লতত। 
যে স্তা অপ্রিপ তাহে হইবে বিরত ॥ 
অনৃত, হলেও প্রিয়, কত না বজিবে। 
সনাতন ধন এই নিশ্চয় জানিবে | 
অবস্ত সংসারে অনেক সময়ে অপ্রিয় সত্য বলা আবহাক হয়-_ 
এমন কি তাহ! না বলিলে কর্তবাহানি হয়। অধীন ব্যক্তির দোষ 
সংশোধন জন্ত তাহার দোষ প্রদান ও তিরস্কারের প্রয়োজন হয়। রূপ 


| ( বড ) রর | | | ডি, ূ 
অবস্থার অপ্রিয় সত্য বলা অপবিহার্ধ্য হইলেও, তাহা যাহাতে রূঢ় বা 
. কঠোর না হয়, সে বিষয়ে যত্বাঁন হইবে এবং যতদূর সম্ভব যৃদুতা ও. 
নমতরতাঁর সহিত দোষ সংশোধনের চেষ্টা করিবে । রূঢ় বা কর্কশ বাক্য 
তিরস্কারের উদ্দেশ্তকে ব্যর্থ করিয়! দেয়, কারণ তিরস্কতের হৃদয়ে তাহা 


সহজে প্রবেশ লাভ কয়ে না। 


বর্তমান সময়ে শিষ্টাচারের আর পুর্ববৎ আদর নাই বলিলেই হয়। 
অথচ এই শীলতার অনাদর হইতে যথেষ্ট কুফল ফলিতেছে। কোমল 
হৃদয় ও বিনীত স্বভাব হইতেই শিষ্টাচারের উৎপত্তি হয় এবং ইহা 
চরিত্রের উন্নতি ও মাধূর্য্যের পরিচায়ক । আত্মসংযম ও আত্মমধ্যাদ! 
বোধ নী থাকিলে শিষ্টতা (0990 10021017215) সম্ভবে না। এবং 
অনেক সমাঁজিক ব্যাপার, যাহা*অশিষ্ট লোকের মধ্যে কলহের হেতু হইয়া 
উঠে, শিষ্টাচারী ব্যক্তি এ সকলগুণের সাহায্যে তাহা! অতিক্রম করিরা 
থাকেন। সাদর সম্ভাষণ, মধুর বাক্য, শিষ্টহাস্ত, গম্ভীর মুর্তি দ্বারা 
সামাজিক সদাঁলাপ মধুরতর ও আনন্দজনক হয় এবং প্রত্যেক হিন্দু 
যুবকের সমত্রে পূর্ববাদশ অনুসারে এই সকল শিষ্টাচার অভ্যাস কর! 
একাস্ত কর্তব্য। স্বর্ণ ও বিশোধনে উজ্জ্বলতর হয় এবং উন্নত চরিত্র ও' 
শিষ্টাচার ভূষিত হইয়া সমধিক হৃদয়গ্রাহী হইয়া থাকে । 
__আতিথ্য একটা মহতগুণ এবং আধ্যগুণের নিকট অতিথি দেবতার 
ন্যায় পূজ্য। মন্থু বলিয়াছেন £ 
. এসাপ্রান্তায় ত্বতিখয়ে প্রদদাদ।ননোদকে । 
অন্নং চেব যথাশজ্ত দৎকুতা। (বিধিপূর্বকং ॥ 
তৃগ!ন ভূমিরুদকং বাক্চতুা চ হুমৃতী।। 
এভান'প মতাং গেহে নোক্ছিদ্যন্তে ককাচন । 


অপ্রপোদ্যোহ তিথি: সায়ং হুর্য্যোড়ো দল |) রা | 
কালে প্রাপ্ব্বকালে বা নাস্তাপন্রম্‌ গৃহে বশে ॥ 

ন বৈ স্বয়ং তদক্রাদতিথিং যন ভোজয়েৎ। 
ধন্তং যশস্ মাযুধ্বং ন্বরগঞ্চ।তিথি ভোজনং ॥” 





মেকু ৩৯৯): 
ভাগ্াযেগে অতিথির হলে আগমন । | রি 
আসন, উদক দিবে করিয়! যতন ॥ 
পরে ধথাবিধি তার করিয়। সকার । 
দিবে আন আদরেতে শাক যে প্রকার ॥ 
তৃণ, ভূমি, জল, প্রিয় শুভবাক্য আর। 
সতের গৃহেভে নাহি অভাব ইহার ॥ 
সন্ধ্যাক্ষালে শুধ্য ষেই অতিথি পাঠান। 
তারে দুর ন৷ করে £হস্থ মতিমান ৫ | 
আমিলে অতিথি গৃহে কালে বা অকালে 
অনশনে তারে না রাখিব কোন কালে, | 
অভিথিরে যে ভ্ব্য না করিবে অর্পণ । 
গৃহস্থ সে স্্রব্য যেন না করে ভোজন ! 
অভিথির সুভোঞজনে গৃহীর নিশ্চয় । 
ধন যশ আমুবৃদ্ধি ন্র্গল/ভ হয় ॥ 

পুর্বাপেক্ষা বর্তমান কালে বহুসংখ্যক রাস্তা ঘাট, পোল, রেলপথ 
প্রভৃতি নিশ্মান দ্বারা দেশ ভ্রমণের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে । তত্রাপি 
যে পুরাকালে এতদ্দেশে বর্তমানের তুলযই দেশন্রনণ প্রচলিত ছিল; 
ত'খার প্রধান কারণ এই যে, অতিথি সকার ধর্মের একটা শ্রেষ্ঠ অঙ্গ 
ঝপয়া সর্বত্র সমাচরিত হইত। বর্তমানের ন্যায় তখনও নিত্য নিত্য 
ত সহঅ ধারায় যাত্রীসকল তীর্থ হইতে তীর্ধাস্তরে, দেশ হইতে 


উজ (১৮) 


দেশাত্তরে ভ্রমণ করিয়া পুণ্যসঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে, নিত্য নৃতন দেশের, 
নৃতন সমাজের জ্ঞান ও.অভিজ্ঞতা সংগ্রহপূর্বক হৃদয়ের ও আমিত্বের 
প্রসার সাধন করিতেন। নান সমাজের রীতি নীতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, 
নান সম্প্রদায়ের লোকের সহিত হৃদয্ের বিনিময় করিয়া, নানা স্থানের 
হস্তলিখিত নূতন নৃতন গ্রন্থ সংগ্রহ ও পাঠ করিয়া, স্ব স্ব দেশের ও 
সমীজের বিবিধ সংস্কার ও শিক্ষা বিস্তার সম্পদিন করিতেন এবং 
দুরস্থিত সমাজে বন্ধৃতার সঙ্ঘটন করিষ্বা এই বিস্তৃত মহাঁদেশব্যাপী 
আধ্যজাতির বিভিন্ন সমাজকে, বিভিন্ন সম্প্রদায়কে এক মহাপরিবারভুক্ত 
করিয়! রাখিতেন। ষদ্দি তংকালে আতিথ্যধর্্ম সর্বসমাজে একাস্ত আদৃত 
না থাঁকিত, যদি গৃহিগণ সর্বত্র অতিথি সংকারে মুক্তহস্ত না থাকিতেন, 
এবং যদি পুণ্যবান রাজা, বণিক. অন্তান্ত দাতাগণ পথিকগণের সুবিধার 
জন্ চতুর্দিকে কুপ, তড়াগ, পাস্থশালা, ধর্শশালা, ও সদাব্রত প্রতিষ্টিত 
না করিতেন, ত্বাহ! হইলে কি উক্তপ্রকার দেশপর্য্যটনের ও তীর্থ ভ্রমণের 
সম্ভব হইত ? হায়! কবে আবার আধ্যসস্তানগণ বুঝিতে পারিবেন 
“সর্ব দেবময়োহ তিথি,+* কবে আবার গোপনে নিক্ষাম দানের মহত্ব 
তাহার] উপলব্ধি করিতে পারিবেন! টা. 
. সততা, স্তায়াচরণ, বিশ্বাস, মর্যাদা, খঙ্কুতা, ভদ্রতা: _বিশ্বাসরক্ষা, 
সহিকুতা, : সহযোগিতা প্রভৃতি গুণসকল সমাজের সুখ ও অত্যদয়ের 
নিদান। যে সমাজে এই সকল গুণের প্রাধান্ত লক্ষিত হয়ঈসে সমাজের 
সুখ ও সমৃদ্ধি অবস্তন্তাবী। এই সমস্ত গুণে ভূষিত হইলে মনুষ্য যে সুখী 
ও দেশহিতৈষী হইবে, তাহ বলাই বাহুল্য | 
সংসারে একত্র বাস করিতে হইলে ক্ষমা গুণের নিয়ত অভ্যাস করা! 
আবন্তক । যতদিন না সকল মনুষ্য রাগন্ধেষের অতীত হন, ততদিন ক্ষমা 


(১০৯) 


গুণ ব্যতিরেকে পারিবারিক বা সামাজিক জীবন হখ ও শাতিমন হইতে 
পারেনা। সকলেই কখন ন' কখন, জ্ঞানতঃ হউক বাঁ অজ্ঞানতঃ হউক 
পরের অনিষ্টাচরণ করিয়া ফেলেন। বাহার বিন্দুমাত্রও রাগদেষ আছে, 
তিনি ঘে একদিন না একদিন পরের অপকার করিয়া ফেলিবেন, ইহা 
অনিবাধ্য। স্ৃতরাঁং যদি আমর! পরম্পরের অপরাধ ক্ষমা করিতে শিক্ষা! 
ন। করি, তাহা হইলে শাস্তি ও প্রীতির সন্তাবনা কোথায়? লোকে | 
অক্ঞানবশতঃই অপরাধ করে। অতএব অপরাধকারীর অজ্ঞতা দুর 
করাই তাহার একমাত্র প্রতিকার। প্রতিহিংসা দ্বারা অজ্ঞতা দূর 
হয় না; বরং সেই অজ্ঞতা দৃট়ীকৃত হয়--প্রতিকার না হইয়া বরং ব্যাধি 
আরও বদ্ধমূল হচ্ম। অথবা ক্ষমা ও জ্ঞানদান ভিন্ন অপকার প্রবৃত্তির 
নিরাকরণ হইতে পারে না। তাই ক্ষমা মহত্বের লক্ষণ। ইহার দ্বারা 
হৃদয়ের প্রসার হয় এবং পরের দুর্বলতার জন্ত ক্রোধের পরিবর্তে কপার 
উদয় হয়। ক্ষমাশীল ব্যক্তি পরের কার্ধ্যে কখনই অসছ্দদেশ্ত দেখিতে 
চাঁন না; কেবল ভ্রান্তি বা অজ্ঞতাই অপরাধের কারণ বলিয়া ট 
তাহার নিরাকরণে প্রবৃত্ত হন। 
পরের মত ও বিশ্বীস সম্বন্ধে উপরতি বা উদারতা আর টান ম্‌হত- 
গুণ। ইহার প্রয়োগস্থল সমতুল্য বা! নিকৃষ্ট ব্যক্তি । সর্বভূতে বর্তমান 
পরমাস্মা নানাবিধ উপাধির মধ্য দিয়া নানাপ্রকারে প্রকট হন। সুতরাং 
সকলের ক্রমবিকাশ একাবস্থ নহে এবং সকলের অধিকার সমান নহে ; 
একজনের পন্থা বা মত কখনও সকলের উপযোগী হইতে পারে না। 
তোমার পন্থা তোমার সন্বন্ধে উৎকৃষ্ট ; সেইরূপ অন্তজনের পস্থা তাহার 
 অস্দ্ধে উত্কষ্ট। অতএব সকলকেই স্ব স্ব অধিকারানুরূপ পন্থা অবলম্বন 
করিতে দেওয়া উচিত। এইবপ পরের মত ও বিশ্বাস সম্বন্ধে উদারতাকে 
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উপরতি বলে। সনাতন হিন্দুধধ্্ম চিরকালই উদার ও নানামতসহিযুঃ। 
তাই হিন্দু কখনও অন্য ধর্ম্মাবলম্বীকে নিজধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বলেন না 
অথবা নিজ সমাজমধ্যস্থ ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোককে মতান্তর গ্রহণ 
করাইতে চেষ্টা করেন না । হিন্দু ধর্মশাস্ত্র মধ্যে যেসকল বিভিন্ন দার্শনিক 
মত (ষড়দর্শন) প্রবল আছে তাহ! হইতেই বুঝা যাঁয় যে, এ সম্বন্ধে আর্ধ্য- 
দিগের কি প্রকার উদারতা ছিল। আত্মা এক, কিন্তু বিভিন্ন ঘটে 
বিভিন্ন গুণাশ্রয়ে তাহার বিকাশ বিভিন্ন প্রকার ; এই বিশ্বাস হইতেই 
আর্ধ্যদিগের পরধন্মে ও পরমতের প্রতি এতাদৃশ উদারতা বা উপরতি 
ছিল। তাহাদের এই অত্যাশ্চ্ধ্য উদারতা স্বয়ং ভগবানের উদারতার 
অনুরূপ। সকলই ঈশ্বর, সকলেই তাহার; সকল পন্থাই তীহার পন্থা ; 
যে যে পথে তার অন্বেষণ করে, যদি তাহাঁতে এ্রকাস্তিকতা৷ থাকে, তবে 
সে সেই পথেই তাহাকে পাইবে । যেমন মাঁনব ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া, 
ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে আগমনপুর্ধক এক নগরে প্রবেশ করে, তেমনি 
ভিন্ন তিন্ন প্রকৃতির মানব ভিন্ন ভিন্ন মোক্ষমার্ণ অবলম্বন করিলেও যদি 
একাগ্রভাখে কাক্সমনোবাক্যে ঈশ্বরকে পাইতে চায়, তবে নিশ্য়ই 
তাহার সেই কামনা সিদ্ধ হইবে । অভএব মার্গ সম্বন্ধে কলহ করা! 
কেবল অজ্ঞতার পরিচায়ক | 
“যে বখ। মাং প্রপদ্যস্তে তাংস্তখৈব ভঙ্ঞাম্যহং। 
মম বু নববর্তীস্তে মনুষ্যখং পার্থ সব্বশঃ 0" 
(গীতা--$1১১।) 
ঘে আমারে যে ভাবেতে করে অন্বেষণ । 
সেই পথে দেই ভাবে দিই দরশন ॥ 
নান। দিক্‌ হ'তে নর মান! পথ বশে । 
উপনীত হয় শেষে আমাভেই এসে ॥ 
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অভএব সর্ব পন্থা! জানিহ আমার। 
এফাশ্র হইয়া ভজ যেই পথ যার ॥ র 

দি কেহ স্বললজ্ঞান ব৷ স্বল্লাধিকার প্রযুক্ত দূরাধিগম্য পরমাত্মবতত্ক . 
উপলদ্ধি করিতে না৷ পারিয়া, তাহার কোন বিশেষ বিভূতি বা বিশেষ 
ভাবের অর্চনা করে, তাহা হইলে সেই এক সর্বময় আত্মাই সেই 
বিশেষ বিভূতি বা ভাবের প্রতি তাহার ভক্তি ও বিশ্বাস প্রণোপিত 
করেন। নশ্বরফলাকাজ্জীকেও তিনি সেই ঈপ্িত নশ্বর ফল দানপূর্বক 
ক্রমশঃ সেই ফলের নশ্বরত! বুঝাইয়! দিয়া ইহজন্মে বা জন্মাস্তরে তাহাকে 
নিষ্কান-সাধনায় প্রণোদিত করেন 27 
কামৈস্তেস্তৈ হৃতজ্ঞানা: প্রপদ্যান্তেহন্ঃদেবত। | 
ভং তং নিহমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ য়া | 
ঘো যো বাং ঘাঁং তনুং ভক্তঃ শ্রন্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি 
তস্ত তত্যাচলাং শ্রদ্ধাং তাঁমেব বিধাম্যহং ॥ 
স তথ শ্রদ্ধযাযুক্রন্তশ্তারাঁধনমী হতে | 
লভতে চ ততঃ কামান্ময়ৈব বিহ্তাস্থিতান্‌ ॥ 
অন্তঘস্ত কলং ভেষাং তদ্ভবভালসমেধসাং। 

(গীতা, 9২*-২৩। 

কামনায় হতজ্ঞান হয়ে যেই জন। 

অন্যদেবে ইষ্ট আশে করয়ে পৃজন । 

ফেমন নিয়ম ভার করে সেই হ। 

নিজপ্রকৃতির সদ! হয়ে অনুগত | 

তক্ত শ্রদ্ধাভরে যেই, মূর্তি পূজা! করে। 

তাতেই অচল। শ্রদ্ধ। দিই আমি তারে | 

নেই শ্রদ্ধাবুক্ত হয়ে পৃজিয়! তাছায়। 

করছে অতীষ্টলাভ আমার কৃপায় । 
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অল্পবুদ্ধি ভক্ত তাঁহে যেই ফল পায়। 
নশ্বর সে ফল এই কহিনু তোমায় ॥ 
পুনশ্চ 2 - | 
| “যেহপ্যন্তদেবতা ভত্তা যজন্তে শ্রদ্ধযা স্থিত । 
ভেহুপি মামেব কৌন্তেয় যজস্তাবিধিপুর্বাকং ॥ 
অহং হি সর্ববযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভৃরেব চ। 
নতু মামভিজানস্তি তবেনাতশ্চবস্তি তে” 


( গীতী--৯।২৩-২৪।) 


আদ্ধায় যাহায়া ভজে অন্য দেবতারে । 

অবিধি পূর্বক তাহে মোরে পূজা করে ॥ 

সকল যজ্দের আঁমি ভৌ। প্রভু হই। 

এ বিশ্বে কোথায় কিবা আছে আমা বই ॥ 

জানে না তত্বতঃ মোরে তাহার কারণে । 

তত্বচাত হয় তারা, জেনো ইহা মনে ॥ 
সনাতন ধর্দের এই উদার তত্বধুক্তিসমন্থিত শিক্ষা প্রত্যেক আধ্য- 

_ সন্তানের হ্ৃদয়ঙ্গন করা উচিত। তাহা হইলে তাহার! পরধর্ম্ের প্রতি 

অন্ুদারতা ও গ্লানি পরিহার করিতে পারিবেন। অনুদার জন্গণের 

.. প্রতিও উদারতা প্রদর্শন কর! তাহাদের কর্তব্য । তাহা হইলে, তাহারা 

_ এসদ্বন্ধে জগতের আদর্শস্থানীয় হইবেন। 

... ধন্ম অথবা ব্যক্তিগত মত সম্বন্ধে উক্তরূপ উদারতা বিহিত আছে 
বলিয়া, কেহ যেন মনে না করেন যে, তবে কোন ছুশ্চরিত্র ব্যক্তি কোন 
ধু বা নিরপরাধ ব্যক্তির প্রতি অত্যাচার করিলে, তাহার প্রতিবিধান 

করিবার আবস্তক নাই। সাধু ব্যক্তি নিজের প্রতি অত্যাচার উদ্দার- 

ভাবে উপেক্ষা করিবেন কিন্ত অপরের প্রতি তযাচার কখনই উপেক্ষা 


(১১৩) 


বা সহ করিবেন না। অবশ্ত প্রথমে কোমলতার সহিত তাহার নিবারণ 
বা প্রতিবিধান করিতে চেষ্টা করিবেন; কিন্তু তাহাতে অকৃতকার্য্য 
হইলে, রাঁজবিধি সঙ্গত (10 8০53:021)05 110) 00 15৮ ০1 0) 
1470 ) সর্বপ্রকার কঠোরতা ও দৃতাসহকারে দুবৃ্তের অত্যাচার 
দমন করিতে হইবে । আবগ্তক হইলে, বলগ্রদ্নোগেও পরাজ্ুখ হইবে 
না) নচেৎ ভাদুশ আচবণ উদারতার পরিবর্তে কাপুরুষতা নামে 
অভিহিত হইবে । ভগবান শ্রীকষ্জ অষ্টাদশ অধ্যায় বিস্ৃত জ্ঞান ও 
যুক্তি সহকারে অজ্জুনকে ইহাই উপদেশ দিয়াছিলেন। আবার যুক্তি- 
তর্কের ছারা সতানির্য় করবার অভিপ্রায়ে, অথবা সাধারণকে কি 
ব্যক্িবিশেষকে শিক্ষা ব| মন্ত্রণা দিবার সময়ে, কিংবা অন্যকে ভ্রীস্ত ব 
অশুভ অনুষ্ঠান হইতে বিরত করিবার জন্য অপরের মতের দোষ- 
প্রদর্শনকে অন্ুপর্তি বা অন্ুদারতা বলা ঘায় না। ফল কথা, অন্থ- 
বিশ্বান ভাগই উদারতা । অন্ধবিশ্বাসবলে লোকে আপনাকে সর্বতন্ুদ্ত 
মনে করিয়া অপর সকলকে নিজের নত গ্রহণে বাঁধ্য করিতে চায়। 
নিজের মতই অভ্রান্ত, অপর সকলের মত ভ্রান্ত ; এই অন্ধবিশ্বাসে তাহার 
মত হইতে কেহ বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেই সে দও দিতে অগ্রসর হয়। 
এ প্রকার “গৌড়ামি+ অনার্জনীয় এবং ইহার ত্যাগই উদ্দারতা। 
তুল্যব্যক্তির প্রতি অনুরাগ হইতে যে সমস্ত সদৃগ্তণের উৎপত্তি হয়, 
তাহা উপরে আলোচিত হইল। তুল্যব্যক্তির প্রতি দ্বেষ হইতে যে 
তদ্বিপরীত ধর্মাক্রাস্ত দোষসমূহের আবির্ভাব হয়, তাহা বলা! বাহুল্য । 
পাঠক হয় ত আশ্চর্য্য হইবেন যে, যে সকল সামান্ত সামান্ত দোষ প্রায় 
সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়, তাহার! সকলেই এই দ্বেষাঁভাবের ফল। কিন্ত 
একটু প্রণিধান করিলেই তিনি বুঝিতে পারিবেন যে, এ সকল সামান্ত 
ঢা 


চে 


( ১১৪ ) 


সামান্ত দৌষও মানবসকলকে পরম্পর হইতে পৃথক্‌ করে এবং তাহাদের 
মধ্যে বিরোধভাঁব জন্মাইক্থা থাকে । 

পরুষভাঁব বা কর্কশভাব সদয়তার বিপরীত। এই পারুষ্য বা রুঢ়তা 
হইতে বিষগ্ভাব রোষকর্কশভাব,_ বিরক্তিভাব, খিটখিটে মেজাভ, 


প্রভৃতি সামান্য সামান্ত দোষ সকল (যাহা অধিকাংশ মনুষ্োই দৃষ্ট হইয়া 
থাকে ) উৎপন্ন হইয়। পারিবারিক শাস্তি ও গ্রীতি বিনষ্ট করিয়া থাকে । 
ইহারা সকলেই ক্রোধের রূপান্তর মাত্র এবং পরিজনমধ্যে বিষাঁদান্দকাঁর 
আনয়ন করে। পক্ষান্তরে ইহাদের বিপরীত প্রসাদগুণ হইতে সংসারে 
প্রফুল্লতার কুর্ধ্যালোক বিস্তার করিয়া থাকে । মনু ক্রোধ ও পারুষ্য 
_ সর্ধথ। বিশেষভাবে পরিত্যজ্য বলিয়াছেন £-- 
"নাস্তিক্যং বেদনিন্দাঞ্চ দেবতানাঞ্চ কুৎসনং । 
ছেষং স্তজ্তং চ মানক ক্রোধতক্ষ্যে চ বর্জজয়েৎ ॥” 
(মনু ৪1১৫৩) 
নাস্তিকতা, বেদনিন্দা, দেবনিন্না আর । 
দ্বেষ, স্ত্ত, মান, ক্রোধ, তিক্ষ পরিহার ॥ 
এবং ইহাই স্বাভাবিক কারণ। এই পাপগুলিই বিশেষভাবে মন্থুষ্যের 
ছুঃখ সন্তাঁপ বুদ্ধি করে। বাস্তবিক দৈনন্দিন জীবনে যে সকল কষ্ট ও 
মনঃপীড়া সহ্হ করিতে হয়, তাহার অধিকাংশই ক্রোধের বিভিন্ন মৃদ্ি- 
সম্ভূত। তাই শ্রীরক্ণ ক্রোধকে কাম ও লোভের সহিত একক্থত্রে গ্রথিত 
করিয়া তিনটাকে নরকের দ্বারত্রয় বলিয্নাছেন।__ | 
“্তিবিধং নরকন্তেদং দ্বারং নাশন মাস্মনঃ | 
কাম: ক্ৌধস্তখা লোভ অত্মীদেতন্য়ং তাজেৎ |” 
| (গীতা ১৬২১) 


(১১৫ ) 


কাঁম ক্রোধ লোভ তিন এরা নরকের দ্বার । 
ত্যঙ্জিবে ও তিনে, এরা নাশক আত্মার ॥ 
তিনি ক্রোধকে আস্মুরিক সম্পদ মধ্যে গণ্য করিয়াছেন (গীতা, 
১৬।৪)। মন ক্রোধ দ্বারা অন্ধ হইয়া নানাবিধ পাপে প্রবৃত্ত হয়| ইহা 
পাপের প্রধান আকর। অসহিকুতা ক্রোধেরই রূপাস্তর। যাহারা 
চরিত্রের উৎকর্ষ সীধনে যন্ত্রবান, তাহাদিগকে সতত সেই মহারিপুর এই 
অপেক্ষারত ক্ষুদ্রভাব হইতেও আত্মরক্ষা করিতে হইবে। নিয়ত 
সকলের প্রতি সহিষণ হইয়া সদয় ব্যবহারে যত্ত্রবান হইলে, অবশ্তই এই 
দিপুর উচ্ছেদ সাধন হইবে। 
_. কক্মভাবে পরদৌষ প্রদর্শন, অসাক্ষাতে পরনিন্দা, কুৎসা ও কটুক্তি 
প্রভৃতি মহান্ুভবতার বিপরীত । ইহারা অশ্রদ্ধা ও অসম্মানের সমধর্মী। 
এই সকল দৌষ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার প্রকষ্ট উপায় এই যে, পরকে যে 
সকল দোষ জন্ত আমরা তিরস্কার করিতে যাই, সেগুলি আমাদের নিজ- 
চরিত্রে আছে কি না, নিরস্তর আত্মপরীক্ষার দ্বারা তাহার নির্ণয় ও 
নিরাকরণ করা। বিদূর ধতরাষ্্রকে বলিয়াছিলেন।-- 
"্রাজন্‌ সর্ষপমাত্রানি পরচ্ছিদ্রাণি পঞ্ঠসি। 
আতাঁনো বিশবমাত্রাশি পঠ্ঠনপি ন পশ্যসি 1” 
মধপ প্রাণ পরদোষ সদা দেখ। 
বিবসম নিজদোধ দেখিয়া না! দেখ ॥ 
রুঢ়তা! ও ধৃষ্টতা প্রভৃতি অভদ্রাচরণ, শিষ্টতা ও সম্ত্রমের বিপরীত 

আজকাল এই দোষগুলি সচরাচর দেখিতে পাঁওয়! যাঁর এবং বর্তমীন 
ভাবত্-সমাজেও ইহা বিস্তৃত হইতেছে । ইহা! অভদ্র ও অপরৃষ্ট চরিত্রের 
পরিচারক। ধৃষ্ট ব্যক্তি নিজের স্বর্লশক্তিতে অবিশ্বাস ও অন্তের সামর্থ্য ও 


6১১৬) 


মর্যাদায় অনাস্থা বশত: কেবল উচ্চ রব সাহায্যে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিতে চেষ্টা করে। ধাঁহার আত্মসামর্থা ও মর্যযাদায় বিশ্বাম আছে, 
তাহার মূর্ঠি সৌম্য ও শিষ্টতাব্যঞ্তক এবং তাহার আচরণ ধৃষ্ট ব্যক্তির 
আত্মপ্রতিষ্ঠার সম্পূর্ণ বিপরীত । 

কৌটিল্য, অসাধুভা প্রবঞ্না,, বিখাসবাতকতা, কলহপ্রবণতা, 
অব্াবস্থিভচিভ্ততা, ও চাঁপলা প্রভৃতি দোষগুলি তুল্যব্যক্তির প্রতি 
ব্যবহারে প্রায়ই পরিলক্ষিত হয়। ইহারা পারিবারিক ও সানাজিক- 
জীবনে যে কতশত বিপত্তি ঘটায়, তাহার ইয়ন্বা নাই এবং অবশেষে 
হয় ত পরিবার, সমাজ এবং জাতিকে শতধা বিচ্ছিন্ন ও বিন করে। 
বল! বাহুল্য যে, ঈদৃশ কু-চরিত্র লৌক সকল দেশের কুসন্তান এবং 
অচিরেই সকলের দ্বণা ও অশ্রন্ধীভাজন হইয়া পড়ে । 

প্রতিশোধলিগ্পা, ও 'প্রতিহিংসাপরারণতা৷ ক্ষমাণীলতার বিপরীত। 
ক্ষমা মহদন্তঃকরণের অর্দগ এবং কলহ ও পার্থক্য নিবারক। পক্ষান্তরে 
প্রতিহিংসাবৃত্তি কলহকে চিরস্থায়ী করে এবং কাঁলবশে যে বিরোধ 
বিস্বৃতির গর্ভে ডুবিয়া যাইত, তাহাকেও জাগরুক রাখে। ফল কথা, 
ক্ষম| যে ব্যাধির প্রতিকারক, প্রতিহিংসা তাহার দীর্ঘাযুস্কর। কন্মফল- 
তত্বের অজ্জতাশিবন্ধন লোকে অপকারীর 'প্রত্যপকার করিতে চায় । 
কেহ তোমার অপকার করিলে, তোমার ভাবা উচিত যে, তোমার 
কোন পূর্বকর্ম্বর (ইহজন্মেই হউক, বা পূর্জন্মেই হউক) ফলে 
এক্ষণে তোমার এ অপকার সাধিত হইয়াছে, অর্থাৎ, তোমার স্বকর্মম 
' তোমাতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছে । ইহা কেবল খণপরিশোধ মাত্র। অতএব 
এক্ষণে আবার প্রত্যপকার করিলে, নৃতন খ্রণ করা হয় মাত্র। ভবিষ্যতে 
উই প্রত্যপকার আবার তাহাকে পরিশোধ দিতে হইবে অর্থাৎ 


(১১৭ ) 


প্রতাপকার আবার তাহাতে প্রত্যাবর্তন করিবে। এইরূপে কর্মের জের 
বরাবর চলিতে থাঁকিবে এবং কর্মের বন্ধন ছিন্ন না হইয়া, সে শৃঙ্খল 
উত্তরোত্তর বাড়িয়া যাইতে থাকিবে । অতএব দেখ! যাইতেছে যে, ক্ষমাই 
এন্থলে শ্রেষ্ঠ কল্প ; তন্বারা খণমুক্তি হয় ও বিদ্বেষশৃঙ্খল বিচ্ছিন্ন হয়। 
তোমার (পুক্বকালের ) স্বর্কৃতকর্ম-রূপ-অন্ত্র হাতে না পাইলে, কেহ 
কখনও তোমাকে আঘাত করিতে পারে না। যদ্দি ভবিষ্যতে আর 
আঘাত না পাইতে চাও, তবে প্রত্াপকার হইতে বিরত হও । সাধুজনের 
স্তায় খণ পরিশোধ দিয়া তৃপ্তি ও শান্তিলাভ কর। আর নূতন হিসাব 
খুলিও না। 

অনুপরতি বা পরধর্ম্ে অনুদারতা হেতু জগতে যে কত হত্যাকাও, 
কত রক্তপাত ও কত মমাজ ও জাতির ধ্বংস হইয়াছে, তাহা বর্ণন। 
করিয়া শেষ করাযায় না। একধরন্মীবলম্বী লোক ভিন্নধর্মাবলম্বীগণকে 
বলপুর্ববক নিজধন্মে দীক্ষিত করিবার অতিপ্রান্মে কতশত যুদ্ধবিগ্রহ 
করিয়াছে-_ধর্শপ্রচার ব্যপদেশে কত নরশোণিত-প্রবাহ যে পৃথিবীকে 
প্লাবিত করিয়াছে_-ভগবানের নামে যে কত শত পৈশাচিক নৃশংসত। 
জগতকে কলুষিত করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। জগতের ইতিহাসের 
পত্রে পত্রে ধর্মের উৎপীড়ন কাহিনী নররক্ত ও অশ্রু দ্বারা চিত্রিত আছে। 
স্পেন সাম্রাজ্য-ধ্বংশের ইতিহাস ইহার একটা অত্যুজ্জল দৃষ্টাস্ত। 
অনতিকাল পুর্বে স্পেন পাশ্চাত্য শরক্তিপুঞ্জের শীর্ষস্থানীয় ছিল। কিন্ত 
যেদিন স্পেন স্বীয় পরাক্রম-গর্কে অন্ধ হইয়া গ্লিহদী ও মুরজাতীল় 
প্রজাগণকে বিধঙ্্ী বলিয়। :সহম্রে সহস্র হত্যা করিয়া শেষে হতাবশিষ্ট 
লোকমকলকে নির্বাসিত করে, সেইদিন হইতেই তাহার অধংপতনের 
স্ত্রপাত হয়। | 


( হু ) 


তীব্র ও কলহপ্রিয় সাম্প্রদায়িকতা অন্ুপরতির প্রকারভেদ মাত্র। 
ইহা ধর্মের একটা সুক্ম শক্র। অধুনা ভারতবর্ষে এই স্থস্ম শক্রর 
আবির্ভাব হইয়া সনাতনধর্থ্মের চিরপ্রসিদ্ধ উদারতার উচ্ছেদ করিবার 
উপক্রম করিয়াছে । সাশ্প্রদারিক গৌঁড়ামি হিন্দুকে হিন্দু হইতে বিচ্ছিন্ন 
ও বিভক্ত করিয়াছে এবং অসার বিষয়ের পার্থক্যসমূহ অতিরঞ্জন দ্বারা 
ঈাহাদিগকে অন্ধ করিয়া, সকলের সারাংশে বা মূলে যে একত্ব ও অভেদত্ব 
আছে, তাহা দৃষ্টিবহিভূতি করিয়াছে. মানবগণ যতই ধর্মের মূলতন্ব 
ছাঁড়িয়া দূরে গমন করে এবং অর্থশূন্ত বাঁ অনধিগতার্থ বাহাক্রিয়াড়ঙ্বরে 
বত হয়, ততই তাহারা! মতানৈক্য প্রদর্শনে নিপুণ ও বিবাদপয্নায়ণ হইয়া 
উঠে। কাজেই ধর্ম তখন আর. জগতের ধারণ-হেতু না থাকিয়া, 
বিনাশ-হেতু হইয়া পড়েন। 

অধুনা এতদেশে এবং অন্তান্ত দেশেও ধন্মের অন্ধারতা অপেক্ষা 
লোকাচার ব। দেশাচারের অনুদারতা সমাজের বিশেষ অনিষ্ট সাধন 
করিতেছে । এই দেশাচার বা! লোকাচারের অত্যাচার ভারতবর্ষে 
সমধিক প্রবল; কারণ এদেশে ধশ্শীচার ও সামাজিক আচার পরস্পর 
এক্সপভাবে বিজ্ঞড়িত যে, একটা ক্ষণস্থায়ী সামান্ত লৌকাচার অল্পদিনের 
মধ্যেই:চিরস্থায়ী ধর্মাচারে পরিণত হয় এবং তদ্িষক়্ে কিঞ্চিন্মাত্র মতদ্বৈধ 
 হুইলেই, আবির রত 
হইয়া উঠে। 
_.. সাহারা আধ্যবংশসম্ভৃত বলিম্বা টি করেন, তাহাদের এই 
 অন্ুদারত! ও সাম্প্রদায়িকতাকে বিষবৎ পরিত্যাগ করা সর্ধতোভাবে 
কর্তব্য। তাহাদের সর্বসম্প্র্ায়ের হিন্দুকে আপনার বলিয়া, এক- 
_ ধর্পরিবারতুক্জ বলিয়া মনে করা কর্তব্য; কারণ সকল সম্প্রদায় 
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সেই এক সনীতনধর্মমদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্ মাত্র। একদেহের অঙ্গ- 
প্রত্যন্গগুলি যেমন কখনও পরস্পরের ঈর্ধা, ছ্েষ, প্রতিদবন্দিতা, গ্লানি বা! 
অনিষ্টাচরণ করে না) প্রত্যুতঃ অবাচিতভাবে পরপারে দুঃখমোচনে, 
পুষ্টিনাধনে ও সহযোগিতীয় নিন্তত ব্যতিব্যস্ত, তজ্প আর্যযধন্মের সকল 
সম্পরদাপদ অবিরত পরস্পরের হিতসাধনে তৎপর থাঁকিবেন ও ভ্রমেও কেহ 
কাহারও ঈর্ষা, প্রতিত্বন্দিতা বা গ্লানি করিবেন না। ভিন্নধন্দীবলম্বী- 
গণের প্রতিও তাহারা সম্পূর্ণ উদারভাব পোষণ করিবেন; যেহেতু সকল 
ধর্মই এক মহাসত্যের নানাভাবের এক একী বা ততোধিক বিশেষ 
ভাব প্রদর্শন ও প্রবর্তন করেন। সকল ধন্মই সেই এক মহাসত্য দ্বার 
প্রণোদিত ; সুতরাং তাহারা পরস্পর ভ্রাতৃভাবে সন্বদ্ধ। সকল সহোদর 


অক্ষুণ্ন থাকিতে পারে ও থাকে, তদ্রপ সকল আধ্ধন্্ ও ধর্দসম্প্রদায়, 
জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ ভেদ সত্বেও, পরম্পরের সহোঁদরভাবে এক মহাঁসত্য দ্বার! 
পালিত ও রক্ষিত হইবেন। আধ্যগণ ধ বন্ধে “বর্জনের” পরিবর্তে 
“অঞ্জন” আপনাদের ০0০) ৮010 করিষা! জগতের আদশস্তানীয় 
হউম; কারণ সকল ধর্সের প্রাণ পরমাত্মা এক ও অব | 


টি 





0... কনিষ্টের প্রতি ব্যবহার ২, 
ৃ পর আর বলি গতি কর্তব্যাকর্তব্য আলোচন। এ 
| তাহা হইলেই আমাদের মানবগণের পরম্পর সন্বজাত সর্বপ্রকার দৌষ 
শ্তণের সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষ হইবে। এখানেও মেই মুলমত্ 
 প্রধোজ্া যে, অসথুরাগ্গ বা ভালবাঁসার সন্ধ হইতে সরগুণসমূহের উৎপত্তি 
; হয় এবং ঘেষ বা.রিরাগ হইতে দোষ সমূহের আবির্ভাব হয়। কনিষ্ঠের 
প্রতি আচরকীয় সদ্গুণসমূহ উপচিকীর্ার অন্ততুক্ত 7 অক্ষম বা! হীন" 
স্বস্থের প্রতি অঙ্গুরাগবশতঃ তাহার উপকার করিবার ইচ্ছাকে উপচিকীর্যা - 
_ বলে। পক্ষাত্তরে, কনিষ্ের সম্বন্ধে পরিহারধ্য দৌষসকল অহমিকার_ 
অস্তভূক্ত। অহস্কারপ্রযুক্ত লোকে অপরকে হীন ও অক্ষম জ্ঞান করে এবং 
ভোহার বির পরত বিদ্বেষ হইতেই অহস্কারের উৎ্পত্তি। 
... কণিষ্ের প্রৃতি উপচিকীর্যা, দয়া ও কৃপারূপে প্রকাশিত হয়। 
কাহারও দুর্বল, অন্তা ও নির্ব,দ্ধিতা দর্শন নি করিলে, সম্দয় সহ্দয় ব্যক্তি 
তৎক্ষণাৎ সেই কনিষ্ ভ্রাতার অভাব নিরাকরণের জন্ত ব্যগ্র হন) তাহাকে 
বা, জান ও বদ্ধ রান করিয়া দাপনার সমকক্ষ করিয়! লইতে অগ্রসর 
. ছন। সহানুতৃ (তিনি কিসের হূ্লতা, অজ্ঞতা ও নির্বি- 
(তাকে নিজের মনে করিরা য়র্মচিতে তাহার নিরাকরণে সচেষ্ট হন। 
এই সকল ৭ হইতে বাতা বা মানায় উৎপতি হব, | 
উপচিকী্য কার্ধ্ে পরিণত হয়। 2 ট 








টি, ৃ ও ১২৯ ) 2 
উক্ত সন্গুণসমূহের টি দৃষ্টান্ত শান্তার রতি জনক কবীর ক রঃ 
আচরণে পরিলক্ষিত হয়। শিশুর দুর্বনতা, পরাপেক্ষি 3 
পিতা মাতার অন্তঃকরণে স্কতই স্নেহ ও কোমলতা তি করে এবং এ 





তাহাদের হৃদয় নিরাশ্রয় ও স্থাবলঙবনাক্ষম সস্তানের জন্ত স্নেহ ও দায়. 
আপ্লুত হইয়া থাকে । তখন তাহারা হ্থমধুর বাক্যে প্রেমালিঙ্গনে, ক্িত 1 


আন্তে ও সন্েহ দৃষ্টিতে শিশুকে এমনভাবে উৎসাহদানে ও অভত় 
প্রদর্শনে তৎপর হন যে, সে আপনার ক্ষুপ্রতা ও দৌর্বল্য তুলিয় যায় 
এবং তাহাদের বলে আপনাকে বলীয়ান মনে করিয়া, তাহাদের শক্তিকে 
নিজের স্তার প্রতয়াগ করিয়া, নিজের অভাব পুরণ করিতে চেষ্টা করে। 
কুপা ও দয়া, কর্তা ও পাত্রের মধ্যে ব্যবধ্যন হাস করিয়! দেয়; সদয় 
ব্যবহার দ্বার৷ কনিষ্ঠের মন হইতে শঙ্কা ও সঙ্কোঁচ দূর করিয়া দিয়া তাহাকে 
অনুগ্রহকর্তার সান্লিধো উঠাইতে চায়। কনিষ্টের ভীরুতা ও সক্কোচ যত 
অধিক দেখেন, ততই তিনি অধিকতর কমনীয়তা, মৃূছ্ুতা ও মাধুর্য 
প্রদর্শন দ্বার! তাহার মনে অভয় ও নির্ভরশীলতা উৎপাদনে যত্ব করেন। 

যদি শ্রেষ্ঠ ও কনিষ্ঠের মধ্যে শক্তি ও বয়সের ব্যবধান অধিক হয়, 
তাহা হইলে স্বভাবতঃ কনিষ্টের মনে অধিকতর শঙ্কা ও সঙ্কোচ উপজ্িত 
ভয়। এজগতে দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার সর্ধত্র এত অধিক 
লক্ষিত হয় যে, সবলকে দেখিলে দুর্ধলের মনে প্রথমে ভীতির সঞ্চার 
হওয়াই স্বাভাবিক । সুতরাং সবলের উচিত যে, অধিকতর কোমলতা! ও 
স্নেহ প্রদর্শনে তাহার ভয়ের ও সঙ্কোচের অপনোদনপুর্বক তাহাকে 
্রাতৃভাব-পৌষণে উৎসাহিত করেন । 

কপা, স্নেহ ও সহানুভূতিবশে লোকে ছুর্বলকে বলবানের উৎপীড়ন 
হইতে রক্ষা করিতে বন্ববান হয় এবং এই রক্ষা ও আশ্রয় দানের চেষ্টা 


(১২২) 
হইতেই বীরত্বের 779:91577 আবির্ভাব হয়। কুর্বলের রক্ষার জন্ত 
সানন্দে ছুঃখ ও ত্যাগ স্বীকার করাঁকেই বীরত্ব বলে। পরের মঙ্গলের 
জন্ত অরনেশে নিজের প্রাণপর্য্যস্ত পণ করাই প্রক্কত বীরের ধর্ম । সচরাচর 
যিনি রাঁজা বা দেশের জন্য অথবা ধর্মের জন্য প্রাণদান করে, উাহাকেই 
লোকে বীর বলে। কিস্ত অনেক অজ্ঞাত নরনারী দৈনন্দিন জীবনে 
পরের জন্ত আপনার প্রাণ ও স্বাস্থ্য অকাতরে বিসর্জন দিয়া বে বীরত্ব 
প্রদর্শন করেন, তাহাও উহার অমতুল্য? চিকিৎসক ও ধাত্রীগণ 
( টব 8595) মহামারী সময়ে রোগীর সেবায় কঠোর ছুঃথ ও শ্রম সন্ 
করিয়! যে অকালে কাঁলকবলে পতিত হন; মাতা যে নিজের প্রাণকে 
তুচ্ছ করিয়া আহার নিদ্রা পতিভাগপুন্নক অনবরত শুশ্রুষা করিয়া 
মৃত্যুসুখ হইতে সন্তানকে উদ্ধার করেন, কর্তব্যপরায়ণ গৃহস্থ আশ্রিত 
পরিজনবর্গের প্রতিপালনার৭৫থ নিজের শক্তি, স্বাস্থ্য ও বিশ্রাম অকাতরে 
বায় করিয়। শেষে অত্যধিক পরিশ্রম নিবন্ধন জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়েন . 
ইহাদের এ্রকাস্তিক পরার্থপরতার কীত্তি ইতিহাসে লিখিত না হইলেও 
উন যে বীরত্ব পদবাচ্য তাহাতে সন্দেহ নাই। শৌধ্য, সাহস, ও কষ্ট- 
সহিষ্কুতা প্রভৃতি গুণগুলি বীরত্বের অঙ্গ এবং হূর্বলের প্রতি দলা ও 
কর্তব্যনিষ্ঠা হইতে-_বিপন্নজনের ছুখমোচনের চেষ্টা হইতেই --তাহাদের 
উৎপত্তি হয় । বস্ততঃ শ্রেষ্ঠ ও তুল্য ব্যক্তির সম্বন্ধেও যখন এই সমস্ত 
সদ্‌গুণ আচরিত হয়, তখন তাহাদের অপরের এই সকল গুণের সাহাষ্য 
আবশ্তক হয় বলিয়্াই বীর তাহা! অকাতরে দান করেন। রাজা তাহার 
প্রত্যেক সৈম্ত অপেক্ষা বছ উচ্চে অধিষ্ঠিত হইলেও তাহার রাজমুকুট 
রক্ষার্থ সেনাগণের বীরত্বের সাহাষ্য তাহার 'আসবশ্তক হুয়। ভাই ভাই 
সমান হইলেও সময়ে সময়ে একের অভাব অন্তে পুরণ করিতে সমর্থ 


) ৯২৩ ) 


হয়। কিন্তু এই সকল স্থলেই সাহাধ্য-কর্তীই বীর এবং ধাহাদের 
অভাব তিনি পুরণ করেন, তাহারা সকলেই তীহার নিকট খণী হন। 
কৃপা প্রদর্শন, আশ্রয়দাঁন, বীরত্ব প্রভৃতি গুণশুলি বিশেষ ভাবে রাজ ও 
রাজপুরুষদিগের আচরণীক় । 
বদান্ততাঁও কনিষ্ঠ সম্বন্ধে প্রকটিত হয়। আধ্্যশান্ত্রে ও আর্ধ্য- 

জীবনে দাঁনশীলতার অশেষ মহিমা কীতিত আছে। দাঁন বজ্ঞের বরাঙ্গ 
এবং বেদবিৎ সদ্ব্রাহ্মণগণের ভোজন ও বৃত্তিদান প্রায় তাহারই সমতুল্য । 
এই সকন্ব শান্ত্রবিধানের উদ্দেশ্ত এই যে, তন্বারা মনুষ্য স্বীয় এশরধ্য পরার্থে 
ব্যয় করিতে শিক্ষা করির়া প্রকৃত যজ্ঞধর্থ্দে (1,8৯0 9৪071600 ) 
দীক্ষিত হইবেন। মনু বলিয়াছেন £-- 

শ্রদ্ধয়েষ্টং চ পৃত্তং রি নিত্যং কুর্য্যাদতন্ত্বিতঃ | 

শরদ্ধাকৃতে হ্াক্ষয়ে তে ভবতঃ স্বাগতৈর্ধনিঃ। 

দানধন্মং িষেবেত নিত্যমৈষ্টিক পৌর্ডিকং | 

পরিতুষ্টন ভাবেন পাত্রমাসাঁদয শক্তিতঃ ॥ 


যৎকিঞ্চিদপি দাতব্যং যাঁচিতেনানু সুয়য়]। 


উৎপত্ভতে হি তৎপাত্রং বত্তারয়তি সর্ববতঃ ॥ 
(মনু ৪২২৬--২২৮) 


শ্রদ্ধাসদে ই্পুত্ব কর অনুষ্ঠান । 
হুন্অজ্দ্রিত ধনে আর হয়ে শ্রদ্ধাবান ॥ 
হদ্যপি সাধন তার কর তুমি সদ! । 
হইবে অক্ষয় পুণ্য নাহি তায় ত্বিধা 
আচরিবে দান ধর্খ ইষ্টপুর্ব সনে । 
এ উপযুক্ত পাত্র খুঁজে, পরিতুষ্ট ষনে | 
অননুয়াশূন্ত হয়ে কর যদি দান। 
_ ষথাশক্তি, সামান্ত হলেও পরিমীণ | 


€ ১২৪) 


হইবে তাহতে যোগ্য পাত্রের উত্থান । 
সর্ধপাপ হতে ধিনি করিবেন ত্রাপ ॥ 
দানকি ভাবে করা কর্তব্য, সে বিষয়ে ভগবান শ্রীরুষ্ণ গীতা 
সবিস্তার বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি দানকে সাত্বিক, রাজসিক ও 
তামসিক এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন ।__ 
“দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেহনুপকারিণে । 
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্বিকং স্মৃতং ॥ 
বত্ত, প্রত্যুপকা রার্থং ফলমুদ্দস্ঠ বা পুনঃ। 
দ্ীয়তে চ পরিক্রিষ্টং তন্দানং রাজনং স্মৃতং ॥ 
আদেশকালে যদ্দানং অপাত্রেভাশ্চ দীয়তে। 
অসৎকৃত মবজ্ঞাতং তত্তামস মুদ্রা তং ॥” 
(গীতা ১৭২*--২২) 
প্রতি উপকার আশ। কিছু না করিয়। । 
আনুপকারীকে দান, কর্তবা বুঝিয়া। ॥ 
দেশ, কাল, পাত্র সব করি প্রণিধান। 
নিষ্ধাম ভা:বতে করে, সাত্বিক সে দান | 
প্রতি উপকার কিম্বা ফলের আশায়। 
ক্লেশে যেই দান বলি রাজস তাহার ॥ 
দেশ কাল পাত্র আদি নাহি প্রাণধান। 
অতদ্ধায়, অবজ্ঞায়--তামস মে দান। 
শান্তর পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন, কখন অসংকার, অশ্রদ্ধা বা অবজ্ঞার 
সহিত দান করিবে না। অর্থাক শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন প্রক্কৃত মহান্গ- 
ভবতার পরিচায়ক । দাতার মনে কর! উচিত যে, অর্থ দ্বানগ্রহণ করিয়া 
তাহাকে ক্কতার্থকরিলেন। এমন শ্রদ্ধা ও শিষ্টাচারের সহিত দান কর! 
উচিত, বেন গ্রহিতা আপনাকে অধম বলিয়া-_অন্গ্রহপ্রার্থী বলিয়া, 


শি - 


0১২৫.) 


ধিকার না করেন। দাঁন যদি বিন্দুমা্রও স্বণা বা অবজ্ঞাযুক্ত হয়, তবে 
তাঁহাকে তামসিক দাঁন কহে। 
শ্রেষ্ঠ ও অভিজাতের প্রতি যেরূপ সম্বর্ধনা ও শিষ্টাচার আচরণীয়, 
অক্ষম ও অধঃস্থ জনগণের প্রতিও তদ্রপ। ভগবান মন্তু নিষ্সোদূত 
শ্রোকে এই কথা অতি স্পষ্টভাবে বলিতেছেন £-- 
“চব্রিপো দশমীস্তৃস্ত রোগিনে। ভারিণঃ স্বিয়াঃ। 
স্াতকস্ত চ রাজ্শ্চ পন্থা! দেয়ো বরস্তা চ ॥” 
(মনু ২১৩৮) 
চক্ষারোহী কিম্বা বৃদ্ধ নবতির পর) 
রে।গী, ভারী, নারী আর ম্াতক যে নর ॥ 
সেইরূপ রাজা কিম্বা যি দেখ বরে। 
পথ ছাড়ি দ্বিবে সদা এসবার তরে ॥ 
পদনর্ধ্যাদীনসাঁরে কাহার পর কাহাঁকে ভোঁজন করান উচিত, তাহ! 
নির্দেশ করিবার সময়ে ভগবান মনু হীনবলকে অগ্রেই স্থান দিয়াছেন £-- 
“হুবাসিনীঃ কুমারীশ্চ রোগখিণো গরভিণোস্তথা । 
অতিথিভ্যোইগ্র এবৈতান্‌ ভোজয়েদবিচারর়ণ ॥ (মনু ৬১১৪) 
নববিবাহ্তা বাল! কিন্ব। মে কুমারী । 
রোগী হীনবল কি্ব! গর্ভবতী নারী ॥ 
অতিথির আগে তাহে করাবে ভোজন। 
বিচারের তাহে কিছু নাহি প্রয়োজন ॥ 
অতিথির আগে বলাডেই সকলের আগে বলা হইল। 
কনিষ্ঠ ব্যক্তির সদ্‌গুণ সকলের অনুসন্ধান করিয়া তাহার বিশেষ 
সমাদর করা উচিত। গুণগ্রাহিত৷ সনাজের বিশৈষ মঙ্গলজনক। 


এবম্রকার গুণের সমাদর উদ্দারভাবে ব্যক্ত হইলে যে মানব তদ্বার! 
 প্রোংলান্িত হইসকা প্রাণপণ চেষ্টায় অধিকতর গ্পপ্রদর্শনে আগ্রহ করিবে, 


( ১২৬ ) 


তাহাতে আর সন্দেহ কি? পক্ষান্তরে মানবের মনে নিজের দুর্বলতা, 
কুদ্রতা, নিকৃষ্টত1 প্রভৃতি ভাঁব দৃঢ়াস্কিত হইলে, তাহার আর নিজ সামর্থ 
বিশ্বাস থাকে না; তখন সকল কাধ্যেই আপনাকে অসমর্থ জানিয়া সে 
ক্রমশঃ অকর্মণ্য হইয়া! পড়ে । অনেক সময়ে গুণগ্রাহীর একটা প্রশংসা- 
বাক্যে যথেষ্ট উৎসাহ বর্ধন করিয়া! থাকে এবং 'প্রক্নোপরি সুরয্যকিরণের 
তায় উৎসাহিতের হৃদয়কে প্রস্ফুটিত করে। 
কনিষ্ের প্রতি আচরণে সহিষ্ণুতার একান্ত প্রর়োজন। সহজেই 
তাহার শক্তি অল্প, বুদ্ধি অল্প, ধারণা অল্প এবং কাঁ্যপটুতা অল্প ; তাহার 
উপর ষদি শ্রেষ্ঠ ততপ্রতি অসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে তাহার 
বুদ্ধি-বিপর্য্যস্ত হইয়া যাঁয্স এবং সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে। সর্ধ্বা- 
পেক্ষা শিশু ও ভূত্যগণের প্রতি সহিষ্ণুতা প্রয়োজনীয়। জ্যোষ্ঠগণ যদি 
শিশু ও ভূত্যগণের প্রতি সহিষু না হন, তাহা হইলে গৃহের শাস্তি নষ্ট হয় 
এবং পারিবারিক উন্নতিরও ব্যাঘাত ঘটে । সবলের শক্তি হূর্ববলের রক্ষা 
ও সাহায্যের জন্তই প্রযুজ্য--তাহাদের বিনাশের বা! বিভীষিকা প্রদর্শনের 
জন্ত নহে এবং “সহিষুতা, মধুময়, কিছুতেই টলে না” প্রকৃত শক্কিশালী 
ও মহৎ চরিত্রেরই পরিচায়ক । 
কবি বলিয়াছেন £-- 
“বিদ্যা বিবাদায়। ধনং মদায়, 
শক্তি; পরেধাং পরিপীড়ুনায়। 
মূর্ত; বিজন্ত বিপরীতমেতৎ, 
জানার, দানায় চ রক্ষণায় 1” 
সহিষ্ণুতা ও গুণগ্রাহিতা পিতামাতা ও 7 বিশেষভাবে 
আচরণীয়। 


( ১২৭ ) 


কনিষ্ের প্রতি দ্বেষভাৰ হইতে অহমিকার উৎপত্তি হয়। উহার 
অপর নাম আত্মাভিমান। মায়ামূঢ় জীবাত্বা আপনাকে অপর সকল 


হইতে স্বতন্ত্র জ্ঞান করিয়! আপনাকে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভাবিয়া থাকে এবং 
অপঃস্থ সকলকে নিকৃট বলিয়া অবজ্ঞা করে। অধিকস্ত আপনার 
শেষ্ঠত্বকে সর্বালক্ষ্য করিবার জন্ত কনিষ্ঠগণকে আরও খর্ব করিতে 
্রয্নাসী হয়। অহস্কারীর চরিত্র প্রীকক্জ উজ্জ্বল অক্ষরে চিত্রিত 
করিয়াছেন £-- 


“ইদমদাময়। লন্ধমিমং প্রাপ্শ্তে মনোরথং | 
ইদম্তীদমপি মে ভবিধাতি পুনব নং ॥ 
অসৌময়। হতংশক্রহনিধো চাপরানপি। 
ঈশ্বরোহ মহং ভোগী সিদ্ধোহহং বলবান সুখী ॥ 
আচ্যোহ ভিজনবানশ্মি কোহন্সোহন্তি সদৃূশোময় 
যোক্ষে দাস্তামি মোদিষ্যে ॥” 
(শীত! ১৬।১৩--১৫) 


আজি এই লাভ হয়েছে আমার | 
এই মনোরথ হইবে পুরণ | 

এই এত ধন আছে আমার । 
পাব পুনরায় এই সব ধন | 

এই শক্রনাশ করিয়াছি আমি । 
আর সব শক্র নাঁশিব এবার ॥ 
আঁঙিই ইশ্বর, ভোক্ত। কর্তী আমি। 
সিদ্ধ বলা নাহি সমান আমার | 
সুখী ধনমান অভিজনবান। 
কেব। আছে বিশ্বে আমার মতন | 


(১২৮ ) 
করিব এবার যজ্ঞ অনুষ্ঠান । 
দানে পরিতুষ্ট করিব ভূবন ॥ 
করিব, করিব আনন্দ সম্ভোগ । 
স্বপগ্নেতেও ফেহ ভাথেনি যেমন ॥ 


এরূপ দাম্ভিক বাক্তি যে কনিষ্ঠগণকে ঘ্বণার চক্ষে দেখিবে এবং 
তাহাদিগকে স্থবীক্স স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায়ে নিধুক্ত করিতে চেষ্টা করিবে, 
ইহা স্বাভাবিক । বিদ্রুপ, অবজ্ঞা, প্রগলভতা, ঘ্বণা প্রভৃতি দোষ 
এবম্প্রকার সম্বন্ধ হইতে স্বতই উৎপন্ন হয়। গর্বকারীর কল্পনায় 
তাহার ও তাহার অধ-স্থ জনগণের মধ্যের ব্যবধান যে কত বিশাল, তাহ! 
বাক্যে ও কার্যে প্রকাশ করিয়া সে আনন্দ লাভ করে। তাহার 
আকৃতি প্ররুতিতে মুখরতা, আত্ম প্রতিষ্ঠা, _গুদ্ধত্য সর্বদা প্রকাশিত হুয় 
এবং ইহার ফলে, ধাহরি! তাহার সংস্পর্শে আসেন, তাহাদের মনে 
তগ্প্রতি বিরাগ ও দ্বণা জন্মিয়া থাকে । যদ্দি অধীন কোন ব্যক্তির 
নিকট তাহার লাপসান কোন বস্ত থাকে, তবে সে ছলে, বলে, কৌশলে 
অধিকার করিবে এবং আবশ্তক হইলে, তজ্জন্ত সে দস্থ্যবৃত্তি বা হত্যা- 
কাণ্ড হইতেও পরাজ্ুথ হয় না। তাহার শ্রেষ্ঠতা কেবল অন্যের প্রতি 
অত্যাচারে ও অন্যকে পদ্ানত করিতে নিয়োজিত হয়। ইতিহাসে 
এরূপ অনেক ছুূর্বৃত্তের কাহিনী পাঠ করা যায়। কত নৃশংস, প্রজা- 
গীড়ক রাজ! ও অন্তান্ত অত্যাচারী রাজপুরুষগণ প্রজাবর্গের সর্বস্বাপহরণ- 
পুর্ববক তাহাদিগকে পদদলিত করিয়া, অবশেষে তাহাদিগকে ছুঃখ-সাগরে 
নিমজ্জিত করিক়াছে এবং সেই পাপের ফলে, পীড়িত প্রক্কৃতিপুঞ্জ বিদ্রোহী 
হইয়। রক্তআোতে দেশ প্লীবিত করিয়াছে ; শেষে, এমন কি রাষট্বিপলব ও 
অরাজ কতা! পর্যাস্ত ঘটাইয়াছে। মন্ু বলিয়াছেন :₹- 





(১২৯) 


অদগ্যান দওয়ন্‌ রাজ দণ্যাংশ্চৈবাপাদওয়ন্‌। 
অযশো মহুদাপ্রোতি নরকঞ্চে গচ্ছতি ॥ 

অদণ্য জনেরে রাজা করে দণ্ড দান। 

দণ্য জনে দণ্ড হতে দেয় পরিত্রাণ ॥ 

অযশ অপার ঘটে ভাগ্েতে তাহার । 

'শষে যায় নরকেতে নাহিক নিস্তার ॥ 

সমাজে ও পরিবারমধো যদি শ্রেষ্ঠ ও প্রবীণেরা অধীন জনগণের 
প্রতি অনুরাগজনিত সদ্গুণসমূহের পরিবর্তে বিরাগজাত দৌবসকল 
আচরণ করেন, তাহ! হইলে প্রাপ্ুক্ত কুফলসমূহ ক্ষুদ্রাকারে সমাজে ও 
শনিবারমধ্যে সংঘটিত হইতে দেখ! যায় । নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী পিতা ও 
প্রস্থ, সম্তান ও ভূত্যগণের হৃদয়ে উতপীড়িত জনস্লভ দৌষসকল রোপণ 
করিয়া, শেষে তাহার কুফল প্রতিষেধ করিবার বুথ চেষ্টা! করেন। 
দ্ীস্ভিকতা, আধিপতা-প্রদর্শন ও মৌনিতা ( চ9927৮০ ) প্রভৃতি 
দোষসমুহও প্র অহমিকারই সামান্ত ভাবান্তর মাত্র। ধাহাদের মধ্যে 
নিরস্তর সন্ৃদয়তা, স্নেহ ও উন্মুক্রহদয়তা বিদ্যমান থাকা উচিত, তাহাদের 
মধ্যে প্র সকল দোষের আবির্ভাব হইলে যে, গৃহে ও সমাজে নান! 
অনি ঘটিতে পারে, ইহা! বল! বাহুল্য । স্থতরাৎ বুবকগণের সাবধান 
হওয়া উচিত, যেন তাহারা কনিষ্ঠের বা অধঃস্থ জনের প্রতি কথন এক্সপ 
কর্কশাচরণ না! করেন। তাহাদের অঙ্গক্ষণ স্মরণ রাখা উচিত যে, 
শ্রেষ্ঠের কনিষ্ঠকে শিক্ষা দ্বারা, বতদূর সম্ভব, নিজের সমকক্ষ করিয়া! 
লওয়া কর্তব্য । কনিষ্ঠটকে চিরকাল কনিষ্ঠাবস্থার রাখিয়া তাহাকে 
বখন তখন নিজের শ্রেষ্ঠতার কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়! শ্রেষ্ঠের কর্তব্য 
নয়। এরূপ করিলে, হয় কনিষ্টকে ভোষানদ প্রবণ, ভীরু, অকর্শণ্য, 
সি 


(১৩০ ) 


কাপুরুষে পরিণত কর! হইবে, না হয় তাহার মনে বিদ্রোহিতা, অহঙ্কার 
ও দ্বার উদ্রেক কর! হইবে । পক্ষান্তরে, শ্রেষ্ঠ যদ্দি কণিষ্ঠের সহিত 
সমকক্ষবৎ ব্যবহার করেন, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই তাহাকে শ্রদ্ধা ও 
গৌরব করিতে শিক্ষা করিবে এবং সর্ধাস্তঃকরণে তাহার দহযোগিতায় 
নিযুক্ত ও অনুগত হুইয়া থাকিবে। যিনি নিঃস্থার্থভাবে অপরকে উন্নত 
করিতে চেষ্টা করেন, সমাজে তিনিই সম্মানিত হন। অপরকে পদানত 
রাখিয়। যিনি সম্মান পাইতে চাঁছেন, তিনি তৎপরিবর্ে কপটসম্রম, 
বিদ্বেষ ও অবজ্ঞা প্রাণ্ত হন। 

অতএব তরুণ বয়স হইতেই কনিষ্ঠ ও অধংস্থ জনগণের প্রতি সহান্ু- 
ভৃতি, কৃপা ও বদান্ততার সহিত ব্যবহার ফরিতে শিক্ষা করা উচিত। 
ধিনি যৌবনে পরিবারস্থ কনিষ্ঠ ও ভূত্যগণের প্রতি এইপ্রকার সদ্বাবহার 
করিতে ঝ্ভ্যাস করেন: তিনি উত্তরকালে সমাজে ও জাতিমধ্যে 
তাহা! প্রর্শনপূর্বরক সমাজ-হিতৈষী, দেশ-হিতৈষী ও অগতহিতৈষী 
হইতে পারিবেন। 


একাদশ অধ্যায় । 
গুণ ও দোষসমূহের পরস্পরের উপর প্রতিক্রিয়া । 


(2£/0]10 8.) 

চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে নানা প্রলোভন ও বিশ্ব অতি. 
ক্রম করিতে হয়। কিরূপে তাহাদিগকে অতিক্রম কর! যায়, তাহা 
বুঝিতে হইলে, গুণ ও দোষ সকল পরম্পরের উপর কিরূপ প্রতিক্রিয়ার 
( £₹০৪০6০7 ) উৎপাদন করে, তাহ! জানা আবশ্তক ৷ ইহা বুঝিতে 
পারিলে, কি প্রকারে মন্দ কর্মের প্রতিক্রিয়৷ পরিহারপূর্বক নিজের 
ও পরের ইঠ্টসাধন হৃগম হয়, তাহা জানিতে পারা যাইবে । 

এ সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম এই যে, যাদৃশ হ্ৃদয়াবেগ অপরের প্রতি 
প্রযুক্ত হয়, তাদবশ হৃদয়াবেগই তাহার (সেই অপরের ) মনে উৎপন্ন 
হয়। যদি কাহারও প্রতি ভালবাসা প্রয়োগ করা যায়, তবে তাহার 
হৃদয়ে ভালবাসার উদ্রেক হয়; দ্বেষ বা দ্বণ! প্রয়োগ করিলে, তাহার 
হৃদয়ে ছ্বেষভাবই উদ্ধুদ্ধ হয়। ক্রোধে ক্রোধ উৎপন্ন করে; বিরক্তিতে 
বিরক্তি উৎপাদন করে ; নম্রতায় নত্রতা উৎপাদন করে; সহিষুতায় 
সহিষুতা উৎপাদন করে। একটু মনোষোগপুর্বক নিজের ও পরের 
মনোভাঁৰ ও” হজ্জনিত কার্যকলাপ পর্যযালোচনা করিলে অল্নকাঁল 
মধ্যেই এই কথার যাখার্থয উপলব্ধি করিতে পার! যায়। একের মনোভাব 
যে অপরের হৃদয়ে সংক্রমণ করে, একের দোষ ও শু যে তৎসন্থিহিত 
অপরের চরিজ্রে সংক্রামিত হয়, ইহা! ত নিত্য পরিষর্শনের বিষয়। 
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একজন ক্রোধপরবশ ব্যক্তির ব্যবহারে সন্নিহিত সকলের মনেই অল্নাধিক 
ক্রোধের উদ্রেক হুইয়! পরস্পরের মধ্যে নানা! বাদ-বিসংবাঁদ ঘটাইয়। 
থাকে । পক্ষান্তরে একজন নত্রম্বভাব ব্যক্তি সকলের মধ্যে শাস্তি ও 
প্রীতির প্রতিষ্ঠ। করে । 

সাধারণতঃ সমরাগদ্ধেষবিশিষ্ট ও সমপদস্থ লোকের মধ্যে উল্লিখিত 
প্রকারে দোষ ও গুণের প্রতিক্রিয়া হইয়া থাকে। কিন্তু সমতুল্য 
ব্যক্তির মধ্যে না হইয়া যদি অসমাবস্থা, লোকের মধ্যে অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ও 
কনিষ্ঠের মধ্যে দোষ ও গুণের ক্রিয়া! হয়, তাহা! হইলে তাহার প্রতিক্রিয়। 
হইতে ঠিক সেই সেই দৌষগুণের উৎপত্তি না হুইয়! সমজাতীয় বা 
সমভাবের দোষ ও গুণ অপরের হৃদয়ে উদ্ধদ্ধ হয়। শ্রেষ্ঠ যদি কনিষ্ঠের 
প্রতি ভালবাস৷ প্রয়োগ কৰেন, তাহা হইলে কনিষ্ঠের হৃদয়ে ভালবাসার 
ভাব আবিভূতি হইবে বটে 7 কিন্তু সেই ভালবাসা কনিষ্ঠোচিত আকার 
ধারণ করিবে অর্থাৎ শ্রেষ্ঠের ভালবাসার প্রতিক্রিয়ায় কনিষ্ঠের মনে 
ভক্তি, বিশ্বাস, সেবাঁপরাম্মশা প্রস্থতি গুণের উদ্রেক হইবে । এইরূপে 
শেষ্ঠের ব্দাস্ততার প্রতিক্রিয়ায় কনিষ্ঠের মনে কৃতজ্ঞতা এবং কপার 
প্রতিক্রিয়ায় শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইবে । পক্ষান্তরে শ্রেষ্ঠ যদি কনিষ্ঠের প্রতি 
স্বণা ও ছ্বেষ প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে তাহার প্রতিক্রিক্বায় কনিষ্ঠের 
হৃদয়ে ঘ্বণ। ও দ্বেষের ভাব উৎপন্ন হইবে বটে,, কিন্তু সেই দ্বণ! ও দ্বেষ 
কনিষ্ঠোচিত আকার ধারণ করিবে অর্থাৎ শ্রেষ্টের দ্বেষের প্রতিক্রিয়ায় 
কনিষ্ঠের মনে ভয়, প্রবঞ্চনা, বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতিহিংস প্রভৃতি দোঁষের 


. উৎপত্তি -হুইবে। শ্রেষ্ঠের অত্যাচারের প্রতিক্রিয়ায় কনিষ্ঠের মনে 
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হইতে মন্দের উৎপত্তি হইবে বটে, তবে ধ্রভাল ও মন্দ ভাবসকল 
প্রত্যেক ব্যক্তির শ্রেষ্ঠ কনিষ্ঠ প্রভৃতি পদোচিত হইবে । 

অসাধারণ বা বিশেষ বিশেষ ভাঁবপ্রধান ব্যক্তিগণ সম্বন্ধে আবার 
আর একটি নিয়মের ক্রিয়া পরিদৃষ্ট হন্ন। কোন অসামান্য গুণবিশি্ 
লোকের হয়ত প্রেমাবেগ এত প্রবল যে, তাহার হ্ৃদম্ে ক্রোধের প্রতিদানে 
ক্রোধের উদ্রেক হয় ন) বরং তাঁহার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করলে 
তিনি তাহার বিপরীত সদ্গুণ অর্থাৎ রুপা প্রদর্শন করেন। কেহ 
তাহার প্রতি অহঙ্কার প্রদর্শন করিলে, তিনি তৎপরিবর্তে তাহার বিপ- 
রীত সদ্গুণ অর্থাৎ বিনয় প্রকাশ করেন এবং বিরক্তি বা অসহিষ্ণৃতার 
পরিবর্তে সহিষ্ণুতা প্রতিপ্রয়োগ করেন । এ প্রকার মহ্দাচরণের ফলে, 
কেবল যে দোষ প্রদর্শনকারীর দোষ পরাঁহৃত ও নিরস্ত হয় তাহা নহে, 
প্রভ্যুত সেও মেই মহদাচরণ অন্ুকরণে প্রণোদিত হয় । 

পক্ষান্তরে আবার অসাধারণ দোষপ্রধান বাক্তির হৃদয়ে দ্বেতাঁবেয় 
প্রাচুর্যা বশতঃ অপরের সতভাবের প্রতাত্তরে অসংভাবেরই উদয় হয়। 
এপ্রকার লোক বিনক্ষের প্রতিদীনে অহঙ্কার প্রদর্শন করে; নত্রতা বা 
শিষ্টাচারের পরিবর্তে অবমানন1 করে এবং সহিঝুরতার প্রত্াত্তরে অধিক 
মাত্রায় অত্যাচার করিয়া থাকে। 

অতএব আমরা ছুইট নিয়ম দেখিতে পাই ! *- 

১। সাধারণ লোকের মধ্যে ভাল ও মন্দ হৃদরাঁবেগ সকল ( অর্থাৎ 
গুণ ও দোষ সকল) যথাক্রমে সেই সেই হৃদয়াবেগ অথবা! সমজাতা 
বা সমভাবের হৃদয়াবেগ সকল (গুণ ও দোষের ) উদ্রেক করে। 

২। অসাধারণ ব্যক্তি সধ্বন্ধে অর্থাৎ বাহাদের চরিত্রে প্রেম অথব! 
দ্বেষ বিশেষভাবে আধিপত্য লাভ করিয়াছে, ভীহাদের সম্বন্ধে প্রযুক্ত 
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হইলে, হৃদয়াবেগ সকল (অর্থাৎ গুণ ও দোষ সকল) তাঁহাদের চরিত্র 
গত প্রধান ভাবান্ুগাঁমী সমজাতীয় বা! বিপরীত জাতীয় হৃদয়াবেগ. সকল 
( অর্থাৎ গুণ ও দৌষ সকল) উৎপাদন করে। 

দুই একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টা একটু বিশদ করা যাইতে 
পারে । মনে কর, ছুইজন সাধারণ, সমতুল্য ব্াক্তির পরম্পর সাক্ষাৎ 
হইবার পর, একজন অপরকে ক্রদ্ধভাবে সম্ভাষণ করিল; স্বভাঁবতঃ 
শেষোক্ত ব্যক্তি রোষবিস্কারিত লোচনে, পরুষভাষায় তাহার প্রতুত্তর 
করিল। প্রথমোক্ত ব্যক্তি তাহাতে আরও ক্রুদ্ধ হইয়া রুঢৃতর ভাষায় 
তাহার পুনঃ প্রত্যুত্তর করিল। এইক্মপে ক্রমশঃ বচস! হইতে গালাগালি, 
গালাগালি হইতে হাতাহাতি, শেষে রক্তপাত পধ্যন্ত হইল। হায়! 
কত শত সহস্র বন্ধুবিচ্ছেদই না এই প্রকারে, একজনের কোপন স্বভাব 
হইতে, সংঘটিত হইয়াছে। | 

আর ছুইটি ব্যক্তির পরস্পর সাক্ষাৎ হইবার পর একজন রুষ্টভাষায় 
অপরকে সম্ভীষণ করিলেন কিন্তু শেষোক্ত অতি বিনীতভাবে, সম্মিত- 
ৰদনে ও প্রিক্বজননুলভ অঙ্গসঞ্চালনে তাহার প্রতি সম্ভাষণ করিলেন। 
প্রথমোক্তের ক্রোধাগ্নিতে শেবোক্ত যেন সুশীতল বারি ঢালিয়৷ ছিলেন 
এবং এইরূপে অগ্নি নির্বাপিত হইলে, প্রথম ব্যক্তি স্থিত আস্তে দ্বিতীয় 
ব্যক্তির হস্তগ্রহণ করিয়া সদালাপ করিতে করিতে গন্তব্য স্থানে গমন 
করিলেন। 

আবার বাহাদের দ্বেষভাব প্রধল, তিনি যদি অন্তাপেক্ষ। শ্রেক্ঠতর হন, 
তবে কনিষ্টের প্রতি দ্ধত্য ও ভাতিপ্রদর্শন করিয়া থাকেন এবং তাহাকে 
বলপুর্বক নিজ ইচ্ছান্থবর্তী কঠিতে চেষ্টা করেন। কনিষ্ঠ অবশ্ত ভীত, 
সন্দিপ্ধ ও বিমর্ষভাবে তখন ঠাাব আদেশের অন্ুবর্তী হয়; কিন্ত 
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তাহার হৃদয় অত্যাচারীর অনুগত হইতে পারে না; তাহাতে প্রতি- 
হিংসার বাসনা উৎপন্ন হয় এবং যতদিন ন! সুযোগ ঘটে ততদিন এ ভাব 
হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকে । প্রবল ব্যক্তিও তাহার সেই ভীরু ও 
ক্রোধবিমর্ষ ভাঁব দেখিয়া অধিকতর ওদ্ধত্য ও বিদ্রুপ প্রদর্শন করেন। 
এতত্বারা যদিও নিকুষ্টের ভয়, সন্দেহ ও কাপুরুষতা বর্ধিত হইয়া তাহাকে 
অত্যাচারীর পদানত ও আজ্ঞাকারী হইতে বাধ্য করে, কিন্ত তাহার 
মনে প্রতিহিংসা বাসনা শতগুণে তীব্রতর হয় এবং সে অন্ুক্ষণ সেই 
বাসনা চরিতার্থ করিবার স্থযোগ অন্বেষণ করিতে থাকে ! এইন্প 
উভয়ের মনোভাবের ঘাত প্রতিঘাতে উত্তরোত্তর উভয়েরই পাপপ্রবৃততি 
বদ্ধিত হইতে থাকে অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে একটা অগ্তভ কর্মচক্র 
উৎপন্ন হয়। 

পক্ষান্তরে কোন অন্গরাগ বা প্রেমপ্রাণ ব্যক্তি যদি এমন কোন 
কনিষ্ঠ ব্যক্তির সংস্পর্শে আসেন যে, শ্রেষ্ঠকে দেখিয়াই স্বভাবতঃ তাহার 
মনে ভয় ও সন্দেহের উদয় হম, তাহ! হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার হৃদয়ে 
কৃপা ও অন্ুকম্পার উদ্রেক হয় এবং তিনি অধিকতর সদয় ব্যবহারেও 
সন্নেহ সম্ভাষণে তাহার ভয় ও সন্দেহের অপনোদন করিতে চেষ্টা 
 করেন। এইপ্রকাঁর সবিনয় ও সদয় ব্যবহারে কনিষ্ঠ অবশ্ঠ উৎসাহিত 
ও আশ্বস্ত হয় কিন্তু তত্রাপি সে অল্লশঙ্ষিত চিত্তে তাহার নিকটগামী 
হইয়! থাকে। ক্রমে ক্রমে শ্রেষ্ঠের শিষ্টাচারে সেই শঙ্কা দূরীভূত হইয়া 
কনিষ্ঠের মনে বিশ্বাস, নির্তীকতা ও শ্রদ্ধার আবির্ভীব হয়। এইরূপে 
তাহার হৃদয়ে ভালবাসার উদ্রেক হুইর়! দোষের পরিবর্তে গুণের বীজ 
অস্কুরিত হইতে থাকে এবং উভয়ের মধ্যে আনন ও শাস্তি-সন্বন্ধ 

প্রতিষ্ঠিত” হয়। | 


€ ১৩৬) 
ইতিহাস ও পুরাপামিতে এইগরকার হৃদয়াবেগের প্রতিক্রিয়ার বহুল 
ৃ্টাস্ত পরিলক্ষিত হয়। দূর্য্যোধনের প্রমাদ দেখিয়া ভীম ব্যঙ্গপূর্ণ 
উপহাস করাতে তাহার হৃদয়ে দ্বেষ ও প্রতিহিংসার উদয় হর এবং ক্রমশঃ 
তাহ বর্ধিত হুইয়! কুরুপাব মহাধুদ্ধের অন্যতর কারণ হইয়! উঠে। 
কৌশল্যা রামনির্ববাসনাজ্ঞা শ্রবণে দুঃখে বিহ্বল হইয়া স্বামির প্রতি 
কটুক্তি করিলে, রাজা দশরথ বিনক্বনআ্রভাবে তাহার প্রত্যুত্তর করেন 
এবং তাহার ফলে, কৌশল্যার হ্বদয়ে অচিরে অন্থতাপ ও প্রেমপুর্ণ 
 নত্রতার আবির্ভাব হইরাছিল। শ্্রীকুষ্ণের বিরাটরূপ দর্শনে অর্জুনের 
হৃদয় য়াকুলিত হইলে, ভগবান পুনরায় তাহার সৌম্য মানবমূত্তি ধাঁরণ- 
.শুর্বক অভয় প্রদর্শন করিলেন এবং তাহাতে অর্জুন সত্বর প্রকুতিস্থ 
হইয়াছিলেন। আঁমাঁদের শিক্ষার জন্য এই সকল উপদেশপূর্ণ উপাখ্যান 
পুরাঁণাদিতে লিখিত আছে। ইহা হইতে আমরা হ্ৃদয়ঙ্গম করিতে 
পারি যে, একজনের কুব্যবহারের প্রতিদানে কুব্যবহাঁর প্রয়োগ করিলে 
দোষ নিরাকরণ হয় না) প্রত্যুত দোষের পরিবর্তে তদ্বিপরীত গুণ 
প্রয়োগ করিলে তাহার পরিহার করা যায়। জলিবামাত্রেই, চেষ্টা 
_ করিলে, অগ্নি সহজে নির্বাপিত হয়, কিন্তু ইন্ধন পাইলে অগ্নি আরও 
প্রবল -হুয় এবং তখন নির্ববাপিত করা বড়ই ছুঃদাধ্য হইয়া পড়ে । 
হয়ত শেষে সকল চেষ্টা বিফল করিয়া চতুঃপার্বস্থ সকল পদার্থ ভন্মসাৎ 
করিয়া ফেলে । 
শিক্ষার্থীরা এতক্ষণে বোধ হয়, উপলব্ধি করিতে পারিয্াছেন, 
মহাঁচার্ধ্যদিগের বিধান ও উপদেশসকল কির্প বিজ্ঞানসম্মত এবং 
কেন মহাঁচার্য্যেরী সকলেই একবাক্যে আদেশ করিয়াছেন যে-_“অনিষ্টের 
পরিবর্তে ইষ্টদাঁন কর, কখনও অনিষ্ট প্রতিদান করিও না।”, এতক্ষণে 


১৩৭ ) 


আমরা বুঝিতে পারিব কেন, তাহারা সকলে সমস্বরে বলিয়াছেন__ 
অপরের নিকট যেরূপ ব্যবহার পাইতে ইচ্ছা কর, তাহাদের প্রতি 
তুমিও সেইরূপ ব্যবহার করিবে।” যথা £-_ 
“ষদস্যের্বিহিতং নেচ্ছেদাত্মনঃ কর্ন পুরুষ: | 
ন তৎপরেষু কুব্ধীত জাননরপ্রিয়মাতমনঃ। 
যদাদাক্মনিচেচ্ছেত তৎপরস্তাপি চিত্তয়েৎ ॥” 
€ মহাভারত ; শান্তিপব্ব--৮৬ 1) 


ইহাই আচরণ-বিজ্ঞান বা নীতিবিজ্ঞানের সার মর্ম; যেহেতু সেই 
অপর বা অন্তজনগণ” বস্ততই “তুমি”-_তাহারা এবং তুমি সকলে 
জড়াইয়া এক-_অর্থাৎ সকলেই এক আত্মার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গমাত্র ; তাহারা 
এবং তুমি যখন অভিন্ন, তখন তোমার জন্য যাহা ইচ্ছা! কর, তাহাদের 
জন্যও তাঁহাই ইচ্ছা করিবে এবং তোমার জন্ত যাহা ইচ্ছা কর না, 
তাহাদের জন্যও তাহা ইচ্ছা করিবে না। মনু বলিয়াছেন :__ 
“ক্রুধ্যস্তং ন প্রতিজ্রুধ্যদাকৃষ্টঃ কুশলং বদেৎ।” 
( মনু--91৪৮ 1) 
তুদ্ধ জনে প্রতিক্রোধ কভু না করিবে। 
কষ্ট সন্বোধিত হয়ে মিষ্ট মম্তাষিবে ॥ 


সামবেদে উপদিষ্ট হইয়াছে £-- 
সেতুংস্তর দন্তরান্‌ অক্রোধেন ক্রোধং সত্যনান্বতং 1 
€ আরণ)গান, অর্কপর্কব, বয় প্রপাঠক 1) 


রি পার হও সেতু সে ছুন্তর ৷ 
অক্রোধে তুদ্ধেরে কর জয় । 
সত্য বলে, মিথ্যা কর লয়॥ 


(১৩৮) 


ভগবান বুদ্ধদেব বলিক্াছেন £-- 
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পিচ 


“ছেষে ছ্েষ নাহি নাশ হয় । 
প্রেমে ছ্বেষ যাইবে নিশ্চয় ।” 


“অকারণে মোরে কেহ কৰিলে গীড়ন। 
আমি তারে প্রেমভন্ে দিব আলিকন ॥ 
যত ছুঃখ, অনিষ্ট সে করিবেক দান । 
ততোধিক ইস্ট তার করিব বিধান ॥” 


“ছ্েষকারীজনে দ্বেষ করে যেই জন। 
কভু ন। হইবে সেই পবিত্র জীবন ॥ 
কভু.ছ্েঘভাব নাহি ধাহার অন্তরে । 

* অপরের দ্বেশ তিনি নাশেন সত্বরে ॥ 
অক্রুদ্ধ হইয়া কর ক্রোধে পরাজয় । 
হিত সাধি কর সদ! অহিতের লক্ন ॥ 
গ্রাসেচ্ছকে ধন-দানে পরাস্ত করিবে। 
সত্যবাক্ষ্যে মিথ্যা নাশ অবশ্ সাধিবে ॥১ 


'লাও জে (1:2০ 7:5০ ) বলিয়াছেন £-- 


সাধু জন প্রতি আম সাধু হই সদা । 
অসাধুর প্রতি করি সাঁধুত1 সর্ববদ ॥ 
এরূপে যাহারা আসে নিকটে আমার । 
তাকাও সকলে ক্রমে হয় সদাচার ॥ 
অকপট জনে আমি সদ অকপট । 
কপট জনেও আমি হুই অকপ্পট ॥ 
এরূপে যাহারা আসে নিকটে আমার । 
কপ্‌টতা ছাড়ি সবে হয় সদাচার ॥” 


(১৩৯) 


(যিশু খবীষ্ট বলিতেছেন £-_ 
ভালবাল সদ তব শক্রগণে |. 
জ্বাশীর্বাদ কর, শীঁপ গালি শুনে ॥ 
যেবা স্বণা করে, কর ভাল তার। 
যে করে গীড়ন কিন্বা অত্যাচার ॥ 
সে সকল তব মন্দকারী তরে । . 
ঈশ্বরের কৃপা মাগ জোড় করে ॥ 


মন্দ ব্যবহারের প্রতিশোধ লইলেই যথার্থ সেই মন্দ কার্ধ্য সফল হয়। 
অনিষ্টের প্রতিশোধ লইলেই তাহাকে চিরস্থায়ী কর! হয়। ঈন্ধন যেমন 
আগ্নিকে প্রজ্জলিত করে, প্রতিহিংসা তন্রপ কুপ্রবৃত্তিকে সমাধিক 
প্রজ্ঞজলিত করে। কুব্যবহার উপেক্ষিত হইলেই ব্যর্থ হয়; অগ্নিতে 
জলসিঞ্চনের ন্যায়, প্রেমধারা বিদ্বেষাগি নির্বাপিত করে। দ্বেষাগ্রি 
নির্বাপিত হইলেই স্থথোৎপত্তি হয়, কিন্তু প্রচুর প্রেম-প্রবাহ ব্যতিরেকে 
তাহ! নির্ব্বাপনের অন্য উপায় নাই । 
এইটা সাধারণ বিধি এবং প্রকৃত পক্ষে অসাধুকে সাধু করিবার 
এইটাই শেষ উপায়। ব্যবহারিক জগতে কিন্তু ইহার বিশেষ বিধির 
প্রয়োজন আছে। দেশবিশেষে ও কালবিশেষে বাহার সমাজের শান্তি- 
রক্ষার ও অনিষ্ট নিবারণের ভার লইয়াছেন, তাহাদিগকে অবশ্ত স্ুবিচার- 
পৃর্বক গঠিত অপরাধসকলের দণ্ডবিধান করিতে হইবে। সর্বত্র সামপ্ীস্ত 
বা সমতা স্থাপন করা প্রকৃতির একটি ধন (1:9৮ 0670531121100) ) 
রাঞ্জা ও"প্রাডবিবাকগণ সমাজসম্বন্ধে এই নৈসর্গিক বিধির প্রতিনিধি- 
স্বরূপ । সুতরাং রাজা বা রাজপুফষগণ সার্বজনীন প্রেম হৃদয়ে রাখি! 
'গ প্রতিহিংলাঁপরায়ণ না হইয়া, সমাজে শাস্তি স্থাপন জন্য হুষ্টের দমন 
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ও শাস্তিধিধান করিলে, তাহাতে নীতিশান্ের অর্যাদা হয় 
সমাজ-বিপ্লব-প্রতিষেধ জন্ত ও সমাহবন্ধনের সমতা (70511791800) 


রী রক্ষার জন্য, এই বিশেষ বিধির গ্রয়োজন। তড়ির সর্বক্রই উপরি লিখিত 


সাধারণ বিধি অর্থাং ইষ্সাধন বারা অনিষ্টের প্রতিদান বিধি প্রযুজ্য। 
শিক্ষার্থীর! এক্ষণে দোষ ও গুণের, পাপ ও পুণ্র গ্রকৃতি এবং 
তাহাদের পরস্পরের উপর প্রতিক্রিয়৷ হ্ৃাদয়গ্গম করিতে পারিলেন। 
এখন তাহার! পূর্বক স্ব চরিত্রে প্রেমপ্রবণতা আনিতে চেষ্টা করুন, 
অর্থাৎ সার্বজনীন প্রেম নিজ নিজ স্বভাঁবসিদ্ধ করিতে ত্্বান হউন) 
তাহা হইলে প্রেমজনিত সগুণসমূহে স্ব স্থ চরিত্র অলস্কত করিতে 


পারিবেন এবং সন্িহিভ জনগণের হৃদয়েও প সকল সদ্‌গণ উদ্দধ করিয়া . 


সমগ্র মানবজাতির কৃতজ্রতা ভাজন হইতে পারিবেন। | 
.. ভীহাদের মদাচরণে শ্রেষ্গণের হৃদয়ে উপচিকীর্যা, দয়া ও স্সেহের 
উন হইবে। গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা, দেবাপরায়ণতা, কর্তব্যনিষ্ঠী ও 
_ আজ্তাকারিতা প্রদর্শন করিলে, . শ্ে্গণের হৃদয়ে & সকল গুণের 
উৎপত্তি আব্ঠন্তাবী। যদ্যপি কোন প্রধান ব্যক্তি কোন সময়ে 
| তাহাদের প্রতি রুঢ ব্যবহার করেন, তবে তাঁহারা ভতংক্ষণাৎ তদুদিত 
শঙ্কাদি কুভাবকে হাত হইতে দূর করিয়া অকপট নম্রতা ও শ্রদধা- 
সহকারে তীহার হৃদয়ে অন্থরাগ উদ্দীপ্ত করিতে যন্্বান হইবেন; তাহা 
হই কঢ়তাঁর পরিবর্থে অন্থকম্পা এবং গর্বের পরিবর্তে ক্কপার প্রকাশ 
হইবে। 

তুল্য জনের প্রতি সখ্যতা ও প্রীতি প্রদর্শনপূর্ক ক শিক্ষার্থীরা 
তাহাদের হ্ৃদয়েও প্রীতির উদ্রেক করিবেন। সদয়াচরণ দ্বারা তাহাদের 
হৃদয়ে শায়তাবের, শিকটত। প্রদর্শন দ্বারা শিষ্টাচারের এবং সত্যনিষঠ 


ি ১৪৯ $ 


প্রদর্শন দ্বারা তাঁহাদের টিন অসতানিঠার উদ রিবেন। য্দাপি_. 
কোন তুল্যব্ক্তি ঘেষভাবন্থলভ দোষ প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে যেন: ঃ 
তাহারা আত্মসংযম করিয়! দোষপ্রতিদানে বিরত হ হন? প্রত্যুত তষ্িপরীত 
অনুরাগাত্মক গুণ প্রদর্শন. করিয়া সন্তাব ও শাস্তি বিস্তার করেন। 
নির্দয়াচিরণের পরিবর্তে সহ্ৃদয়তা, অশিষ্টাচারের পরিবর্তে শীলতা ও 
সৌন্সন্ত এবং প্রতারণার পরিবর্তে সততা ও সরলতা পরতিদানপু্ব্ষ - 
অস্ত ভ্রাতার হৃদর়ক্ষেত্রের কণ্টক নাশ করিয়া সাযুতার বীজবপন করিবেন। 
এইরূপে তাঁহারা কেবল যে পরকৃত অমঙ্ধলের পরিহার করিতে ৬. 
আত্মসস্তাব দৃঢ়তর করিতে পারিবেন তাহা নহে, প্রত্যুত অপরপক্ষ যদি. 
নিতাত্ ছুৃত্ত না হয়, তবে তাঁহারও হৃদয়ে সন্ভাৰ উদদ্ধ করিয়া তান্াকে . 
উন্নতিমার্সে অগ্রসর করিতে সমর্থ হইবেন | কী, 

কনিষ্ঠ ও অধীন জনের অন্তঃকরণে বা বখস ওর বী্ ূ 
বপন করিবেন) নগ্রতা ও সহিষ্ণুতা দারা তাহাদিগকে উৎসাহিত করিস 
তাহাদের হৃদয় হইতে তয় ও সন্দেহের অপনোদন করবেন ৰ কাকে ্ 
দ্্ণা প্রয়োগ করিবেন না;  পরহাত ড অধিক! নম্রতা ও সহিষ্ণুতা শন ্ 
পূর্বক ক্রমশঃ কনিষ্ঠের হৃদয়কে মি আবদ্ধ কিয় উই 
আনন্দবিধান করিবেন। . ১ 

পরিধার, সমাজ ও জাতিমধ্যে মানবগণের প গরষ্পর সং সন শি ঞ ্ 
সকল সনাতন বিধি অনুসারে নিয়মিত হয়, তাঁহ! হইলে অচিরে মর 
সর্বত্র কি.অনির্বচনীয় হুখ ও শবস্তি রতি হইবে, তাহা ভাবিলেও ধন ২ 
আননে উৎছু হইস়া উঠে। তখন সর্ব অশাস্তি, অগ্রীতি ও দুঃখের 
নিসা রীতি ও হখ বিরাজিত হইবে। কথ বি নট 














ঘট ল নিতে টি উৎপত্তি হইবে এবং 

২৪ তাহাই নীতিবিজান শিক্ষার্থী সরা লয হওর| উচিত। ইহাই সাধু- 

চরিত্র গঠনের একমাত্র পন্থা! এবং এইকপে চরিত গঠিত করিতে গারিলে 

তবে আর্ধ্যস্তানগরণ ভারতমাতার উপযুক্ত সন্তান হইতে পারিবেন 
জগদীশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা এই যে, যেন তাহারা 
সন্ূপদেশ গ্রহণপূর্বাক সাযুজীবন লাভ করিতে পারেন। 

. “আমি তোমাদিগ্কে হৃদয় ও মনের সম্পূর্ণ একতা! বিধান করিলাম ) 
রা ্বেষের বিদুমাত্রও স্থান নাই। গাভী যেন নবপ্রুতবংসে 
_শ্বতঃই অন্ুরক্ত হয়, সেইব্ূপ তোমরা পরম্পরে অনুরক্ত হইবে। পুন্র 

_. ছেন পিতার অনুগামী এবং মাতার সহিত অভিনয় হন। পরী যেন 
্ জিন মাসীর তি দিভাবন হন বহার সহিত শান্তিতে বাঁস 

-ক্ষর়েন। ভ্রাতা যেন ভ্রাতা ব। ভগ্নির সম্বন্ধে অন্ুয়াপরবশ না হন। 

কলে পরস্পরের প্রতি সদ্দাচরণ করিয়া সর্বত্র শাস্তি ও প্রীতি স্থাপন, 

| না 


ৃ তা চে ট্ র্ 
দ্বারা বি, হ 
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